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বই উপহারের সংস্কৃতি গড়ে তুলুন 

আমাদের দেশের প্রচলিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে-শাদি, জন্মদিন, স্কুল- 
কলেজের পুরস্কার বিতরণী, মেধা মূল্যায়ন অনুষ্ঠান 
ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার দিয়ে থাকি | নানা 
ধরনের উপহারের মধ্যে ক্রোকারিজ দ্রব্য, কাপড়- 
চোপড়, পারফিউম, বিভিন্ন চকলেট, প্রযুক্তি পণ্য, 
খেলাধুলা সামগ্রী ও নগদ অর্থই প্রদান । কিন্তু 
উপহার হিসেবে প্রথমে আমরা বইয়ের কথা ভাবি না। বই উপহারকে 
অনেকে ফীকি হিসেবে গণ্য করে । কিন্তু বইয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার আর 
কিছু আছে কি? ষাট-সন্তরের দশকে বই উপহার দেয়া সম্মানজনক ছিল। 
কিন্ত এখন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে । 

আমরা বোধহয় ওভার স্মার্ট হয়ে গেছি । এখন মন রাঙানোর চেয়ে বসন 
রাঙানোর দিকেই ঝৌক বেশি । স্বাধীনতার পর টাকার জোরে কালোবাজারি, 
চোরাকারবারি ও ঘ্ুষখোররা সমাজের মাথা হয়েছে । আমি মনে করি, 
একমাত্র বই পারে সব অসুস্থ মনসিকতা দূর করতে | সকল কর্মে সকল ধর্মে 
প্রতিক্ষণে জ্ঞান আহরণের কথা বলা হয়েছে । বলা হয় জ্ঞান অর্জনের জন্য 
সুদূর চীন দেশে যাও । তাই আসুন, আমরা সকলে বই কিনে পড়ি ও নানা 
অনুষ্ঠানে বেশি বেশি বই উপহার দেই এবং যিনি বই উপহার দেবেন তাকে 
সম্মান করতে শিখি । 


জাহেদুর রহমান ইকবাল 
বাগমারা, রাজশাহী 


বড় । যৌতুক প্রথা চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হলে সম্মিলিতভাবে সরকার, 
বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে । সাথে সাথে 
জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন ব্যবসায়ী পালন করতে 
হবে । যেমন যৌতুক বিরোধী পোস্টার প্রকাশ ৷ এলাকায় এলাকায় সভা 
সমাবেশ ও খালি বের করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে 
সেমিনারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । কোন জায়গায় যৌতুক দাবি করার 
সংবাদ পেলে প্রশাসন থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । যৌতুক বিরোধী 
আইনটি আরো কঠোর করতে হবে । যাতে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকে । 
সবাইকে মনে রাখতে হবে প্রতিটি ঘরে ছেলের সাথে মেয়েও যাবে । আজ 
ছেলের পক্ষে যৌতুক নিলেও আগামীতে মেয়ের জন্য আরো বেশি যৌতুক 
প্রদান করতে হবে । আমরা যৌতুক মুক্ত সমাজও দেশ চাই | যেই দেশে 
সকল মা ও বাবা শান্তিতে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে 
পারবে । সম্প্রতি একটি হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা পত্রিকা মারফত আমরা 
জেনেছি যৌতুক দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনই আত্মহত্যা 
করেছে । কি নিষ্ঠুর এই দেশ কি নিষ্ঠুর এই দেশের অর্থলোভী মানুষ গুলো 
সামান্য অর্থ ও জিনিসের জন্য পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করছে । আমরা 
চাইনা ভবিষ্যতে যৌতুকের কারণে আর একটি মেয়েকেও যাতে অকালে 
মৃত্যুবরণ করতে না হয়। একমাত্র অভিশপ্ত যৌতুকের কারণেই প্রতিটি 
পরিবারে আজ অশান্তি বিরাজ করছে । আমরা নিজেরা কখনো যৌতুক দাবি 
করেনি এবং যৌতুককে কখনও সমর্থন করেনি । সুতরাং এখনি সময় 
যৌতুককে সম্মিলিতভাবে না বলার | আসুন সকলে মিলে যৌতুক বিরোধী 
সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি । এবং সাথে সাথে যৌতুকের একটি সুখী 
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে একত্রিত হই । কারণ একতাই বল ও শাক্তি। 
গু সজল দাশ 
সভাপতি, মোরাপত্র লেখক সংঘ, (মোপলেস), চট্টগ্রাম 


বাংলা চালু হোক সর্বত্র 
আজ আমরা স্বাধীন ৷ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা । কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 
আজ পর্যন্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা 
ভাষার প্রচলন সহজ ও নিশ্চিত হয়নি । 
সরকারি আইনে বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতের 
কাজকর্ম করার নির্দেশ থাকলেও, তা 
পালিত হচ্ছে না। ভাষা প্রত্যেক মানুষের 
সভ্যতার বাহন । প্রত্যেক জাতির জন্য 
নিজস্ব ভাষা তার কাছে প্রিয় ৷ পরের ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন । আর বিদেশী 
ভাষায় দক্ষতা অর্জন দুরূহ কাজ । পরভাষা আয়ত্ত করা ভালো, কিন্তু 
পরভাষার প্রতি অন্ধভক্তি শুভ নয় । এখনও আমাদের দেশে অনেক মানুষ 
রয়েছে, যারা বাঙালি হয়েও ইংরেজি মন থেকে মোচন করতে পারে না। 
তারা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দান করতে গর্ব বোধ করে । 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন কোন কোন কিন্ডারগার্টেনকে বাংলার 
পরিবর্তে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেও দেখা যায়। যে কোন ভাষা শিক্ষা 
সভ্যতার পরিচয় । কিন্তু মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে পরিভাষায় জ্ঞানাহরণ 
কৃত্রিমতা মাত্র ৷ এদেশীয় অনেক পরিবার এখনও উর্দু ভাষা আওড়ানোকে 
অভিজাত্যের গৌরব বলে মনে করে | এজাতীয় বাঙালি চিরকাল মাতৃভাষা ও 
মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে পরাধীনতার শৃংখল পায়ে পরে আছে। 
এজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে । বাংলাভাষাকে সর্বাগ্রে মর্যাদা দিতে 
হবে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে ব্যবহারের জন্য সবাইকেই 


প্রসঙ্গ : যৌতুক 
যৌতুক একটি অভিশপ্ত বিষয় । এই যৌতুকের যাঁতা কলে নিম্পেষিত হয়ে 
অতীতে অনেক গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেঁচে 
নিয়েছে । আমরা প্রায়ই যৌতুকের কারণে 
বিভিনন অমানবিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার কথা 
পত্রিকা ও মিডিয়া মারফত জানতে পারছি । 
যেই যৌতুককে নিয়ে এত ঘটনা প্রবাহ ঘটে চলেছে। সেই যৌতুক 
চিরকালের জন্যে বন্ধের ব্যবস্থা সরকার কেন গ্রহণ করছেনা তা আমাদের 
বোধগম্য হচ্ছে না । যদিও সরকার যৌতুক বিরোধী একটি আইন করেছে। 
যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ | এই কথাটি জেনেও 
অনেকে প্রকাশ্যে যৌতুক নিচ্ছে, আইন টিকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শণ করে । যার 
ঘরে কয়েকজন মেয়ে থাকে, তার আর্থিক অবস্থা যদি খারাপ হয়, তাহলে 
তার পক্ষে মেয়ে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় । অতীতে অনেক বাবা ও মার কাছ 
শুনেছি । কথা মতো যৌতুক প্রদান করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেঁচে 
নিতে । ধিক সেই সব ব্যক্তিদের | যাদের কাছে মনুষ্যত্বের চেয়ে জিনিস 


মার্চ১১ 


প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । এ প্রতিযোগিতাকে সার্থক 
করে তোলার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে চালাতে হবে ব্যাপক 


কর্মতৎপরতা । 
হোসাইন আহমদ 
নরসিংদী পুলিশ লাইনস 
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এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি 

চলে গেলেন মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন নানুপুরী (রহ.) 
চ্টথ্ামের নানুপুর জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার প্রধান পরিচালক, খ্যাতনামা ওয়ায়েয, বরেণ্য আধ্যাত্বিক 
রাহবার শাহ সুফী মাওলানা জমির উদ্দিন নানুপুরী (রেহ.) ৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টায় আল্লাহ তা'আলার 
সান্নিধ্যে চলে যান (ইনাল্লাহি ... রাজিউন) । মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৪ । তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও এক 
মেয়ে রেখে যান । ৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে মাদরাসা ময়দানে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার 
নামাযের ইমামতি করেন হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলামের প্রধান পরিচালক আল্লামা শাহ আহমদ 
শফী (দা. বা.) । দূর-দূরান্ত হতে লক্ষাধিক ভক্ত, অনুরক্ত ও সাধারণ মানুষ জানাযার নামাযে শরীক হন । 
মাদরাসা চত্বর ও এর বাইরের রাস্তা-ঘাটে তিল ধারনের ঠাই ছিল না। এ বিপুল সমাবেশ তীর ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে । 
১৯৩৭ সালে টট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার নানুপুর গ্রামের এক দীনদার পরিবারে তার জন্ম ৷ তার বাবার নাম 
মৌলভী আবদুল গফুর ও মায়ের নাম আমেনা বেগম । স্থানীয় মক্তব ও মাদরাসায় তার প্রাথমিক শিক্ষার 
হাতেখড়ি । ১৯৬০ সালে হাটহাজারী দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রিপ্রাপ্ত 
হন । শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি চট্টগ্রামের নজুমিয়া হাটস্থ বাথুয়া কওমী মাদরাসায় শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন । 
১৯৬৫ সালে তিনি নানুপুর ওবায়দিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন | ১৯৮৫ সালে তিনি ওই 
মাদরাসার প্রধান পরিচালক পদে অভিষিক্ত হন । মাওলানা শাহ জমির উদ্দিন নানুপুরী (রহ.)-এর ২৫ বছরের 
বলিষ্ট ও গতিশীল নেতৃতে জামিয়া ওবাইদিয়া অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে । তার কঠোর মেহনতের ফলে 
মাদরাসার লেখাপড়ার কাজ্কিত মান অর্জন, নতুন বিভাগ চালু, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন 
ঈর্ষণীয় পর্যায়ে পৌছে । কুতবে আলম হযরত শাহ মাওলানা সোলতান আহমদ নানুপুরী (রহ.)-এর নিকট 
থেকে তিনি খিলাফতপ্রাপ্ত হন । গোটা বাংলাদেশে তার অসংখ্য মুরিদ ও শিষ্য ছড়িয়ে আছে । চট্টগ্রাম, ফেনী, 
নোয়াখালী, কুমিল্লা, সোনারগাসহ বিভিন্ন এলাকায় বহু মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন । তীর মুরিদানগণ 
বিভিন্ন স্থানে ১১৩টি নতুন মাদরাসা তার নামে (জমিরিয়া মাদরাসা) নামকরণ করেন | এ ছাড়া ৪০০ মাদরাসা 
ও হিফযখানা তীর পরামর্শে পরিচালিত হতো । 
শাহ সূফী মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.) বৃহত্তম চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক আলোকিত ব্যক্তিত্ব ও বন্দিত 
মহাপুরুষ । তিনি ছিলেন সাধারণের মাঝে অসাধারণত্ের এশ্বর্ষে মহীয়ান । জ্ঞান গভীরতা, 
তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, অধ্যাত্স-সাধনা, মানবসেবা, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৷ 
তার ইলম, ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রভাবে বহু মানুষের জীবনধারায় এসেছে বৈপ্রবিক 
পরিবর্তন । একজন দক্ষ ওয়ায়েয হিসেবে দেশজুড়ে রয়েছে তার খ্যাতি । তার সুললিত 
কণ্ঠের যুক্তিপূর্ণ দীনি আলোচনা শোনার জন্য মাহফিলে বিপুল লোকের সমাগম হতো । 
সাধারণত ওয়াষে তিনি বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যেতেন । তার ওয়ায ও নসীহতে শিরক, 
বিদ'আত, সুনাত, ইবাদত, আখিরাত, সমাজসেবা সম্পকীয়ি বিষয়াবলি প্রাধান্য পেত । দল- 
মত নির্বিশেষ সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল ব্যাপক | বহু বিজ্ঞ আলিম- 
ওলামা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন । তাদের মধ্যে অনেকের খ্যাতি দেশের সীমানা 
পেরিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । মুরিদানদের নিম্নোক্ত নসিহত প্রদান করতেন: 
“প্রত্যেক নামায ওয়াক্তমত (জামায়াতে) আদায় করিবেন । চলাফেরা, উঠা-বসা সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর স্মরণ করিবেন । জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাত মতো আমল করিয়া চলিবেন । গুনাহ 
থেকে বীচিয়া চলিবেন | পরিবারের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করিবেন । গান-বাদ্য ও অশ্লীলতা 
থেকে দূরে থাকিবেন | মহিলাগণ স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং সন্তানদের খিদমত আন্তরিকতার সাথে আদায় 
করিবেন । চলাফেরার সময় বেশি বেশি যিকির ও দরুদ শরীফ পড়িবেন ৮ 
অধ্যাত্বিক জগতে তিনি ছিলেন উচুমার্ের বুযুর্গ ও সাধক । বৃহত্তর চট্টগ্রামের হাজার হাজার মানুষ তার পুতঃ 
সংস্পর্শে এসে সত্য পথের সন্ধানপ্রাপ্ত হন । ওয়ায, নসীহত, বাইয়াত, আত্শুদ্ধির মাধ্যমে সহীহ আকীদার 
প্রচার-প্রসারে তিনি সারা জীবন উৎসর্গ করেন । বহুবিধ গুণাবলি তার জীবনকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে । অত্যন্ত 
উচুমাপের আলিম হওয়া সত্তেও তিনি ছিলেন বিনয়ী, জদ্র ও অতিথিপরায়ন | তার চেহারায় অদ্ভুত এক নূরানী 
আভা লক্ষ্য করা যেত । তাকে দেখলে অন্তরে শ্রদ্ধা জাগতো | তিনি ছিলেন আগাগোড়া সুন্নাতে রাসূলের (সা.) 
বাস্তব প্রতিকৃতি ও প্রতিচ্ছবি ৷ যিকির-আযকার, দু'আ-মুনাজাতে তিনি সব সময় তনুয় থাকতেন । নামাযের 
একাথতা ও নিৰিষ্টতা আগের যামানার বুষরগদের জীবনধারার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । রামাযান মাস আসলে 
তিনি নিজকে খাস ইবাদতের জন্য প্রস্তুত রাখতেন । অযথা গল্প-গুজব করে তিনি সময় নষ্ট করেন নি। 
সময়কে সর্বদা কাজে লাগিয়েছেন । সারা জীবনের রাতের শেষ প্রহরগুলো তিনি অতিবাহিত করেন আল্লাহ 
তা*আলার ইবাদতে । পরহিত, সহিষ্কুতা ও স্থৈর্য তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ । 
আল্লাহর রাহে সমাহিত চিত্ত ধারা, তাদের জীবনধারায় আছে অমোঘ শক্তি ও স্পর্শমণির অত্যাশ্চর্য মাহাত্ম্য । 
এর ছোয়ায় ক্ষুদ্র মহৎ হয়, সাধারণ চিত্ত মহৈশ্বর্ষে বিনম্র হয় এবং মানব-হৃদয় অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পায় । 
পরার্থে উৎসর্গিত মহত্প্রাণ ব্যক্তি বিশ্ব মানবের সম্পদ | যাদের জীবনাশ্রয়ী মূল্যবোধ জাতিসত্তার ভিত্তিকে 
দৃঢ়তর করে শাহ সূফী মাওলানা জমির উদ্দীন নানুপুরী (রহ.) তাদেরই একজন । তার মতো কীর্তিমান ব্যক্তির 
মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই, শেষ নেই । পৃথিবীতে তিনি নিজস্ব কীর্তির মহিমায় অমর ও অবিনশ্বর | কাল পরম্পরায় 
তিনি অমর হয়ে থাকবেন তার কর্মের মাঝে । আমরা এ বুযুর্গ মনীষীর রূহের মাগফিরাত ও দারাজাত বুলন্দি 
কামনা করি আল্লাহ তায়ালার দরবারে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


_----2-00 আত্জত্তহীদ 
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হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমারা নিজেদেরকে 
আকড়ে ধর (নিজেদের চিন্তা কর) যখন তোমরা 
হেদায়তের পথে থাকবে, তখন যে পথন্রান্ত হবে 
সে তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। 
অবশেষে তোমাদের সকলেই আল্লাহর নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হবে । তখন তিনি তোমাদেরকে 
অবহিত করবেন এ আমল সম্পর্কে যা তোমরা 
দুনিয়াতে করতে | |আল-মায়িদা ৩:১০৫] 

সর্রক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : শিরোনামে উন্লিখিত আয়াতে 
প্রত্যেক মুমিনের ব্যক্তিগত আমলের প্রতি লক্ষ 
রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । প্রত্যেক 
মুমিন যেন স্বীয় আমল আখলাক সংশোধন করে । 
প্রত্যেকেই নিজের আমল সংশোধনে মগ্ন থাকলে 
কেউ গোমরাহ হলে ও মুমিনকে কোন ক্ষতি 
করতে পারবেনা ৷ এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা 
বোঝা যায় যে, প্রতিটি মুসলমান নিজের ও 
নিজের আমল সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট । 
অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে লক্ষ রাখার 
প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিষয়টি 
কোরআনেকরীমের অনেক আয়াতের খেলাফ | সে 
সব আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ 
হতে নিষেধ করাকে ইসলামের একটি গুরুত্তপূর্ণ 
কর্তব্য এবং মুসিলম জাতির একটি অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । তাই উক্ত 
আয়াত অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের হৃদয়-মনে 
প্রশ্ন জাগে, তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন 
রাখেন এবং তিনি জবাবে বলেন, আয়াতটি সৎ 
কাজের আদেশ দানের পরিপন্থী নয়। তোমরা 
যদি সৎ কাজের আদেশ দান পরিত্যাগ কর, তবে 
অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকে পাকড়াও করা 
হবে । এজন্যেই তাফসীরে বাহরে মুহীতে হযরত 
সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে এ আয়াতের 
তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে তোমরা স্বীয় কর্তব্য 
পালন করতে জিহাদ এবং সৎ কাজের আদেশ 
দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত । জিহাদ ও সৎ 
কাজের আদেশ দান সত্তেও যদি কেউ গোমরাহ 
থেকে যায় তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি 
নেই । আর শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতের (৯ 


445 শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা 
ফুটে উঠে। কেননা এর মমার্থ এই যে, যখন 


পথত্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয় । সুতরাং 
প্রতীয়মান হয় যে, যে সৎ কাজের আদেশ দান 
দায়িতুটি আদায় করবে না সে সঠিক পথের 
পথিক নয় । 

তাফসীরে দুররে মনসূরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, 
তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক 
ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তীব্র ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে । 
তারা একে অপরকে মুশরিক হিসেবে আখ্যায়িত 
করে । ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে 
কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে 
আদেশ করবো, কখনই নয় । যাও তাদেরকে 
নম্রতার সাথে বুঝাও, যদি মানে ভালো নতুবা 
তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর । অতঃপর এ 
উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি 
তেলাওয়াত করলেন । 

তাফসীরে জালালাঈনে উল্লেখ আছে, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর ফরয করেছেন 
কাফেরদের সাথে লড়াই করার জন্যে যতক্ষণ না 
তারা ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কর আদায় করে ] 
যখন তারা ইসলামী হকুমত কর্তৃক আরোপিত কর 
আদায় করবে, তখন আমাদের কর্তব্য হলো 
নিজেদেরকে পাপ থেকে হেফাযত করা এবং 
হেদায়তের ওপর অবিচল থাকা ও ইবাদতের প্রতি 
মগ্ন থেকে আত্সংশোধন করা । 

কেউ কেউ বলেছেন €4-০৩%৫4%44১৯-এর ছারা 
উদ্দেশ্য হলো যখন মুমিনগণ কাফেরদেরকে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধিবিধান ও তাঁর 
রাসূলের আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন, 
তখন তারা বলল যে, আমাদের পূর্বপুরুষ যে 
নীতি-নৈতিকতার ওপর জীবন-যাপন করেছিলেন 
সে নীতিই আমাদের জন্যে যষ্টে। এর ফলে 
মুমিনদের হদয়-মন চিন্তা-পেরেশানি দ্বারা 
ভারাক্রান্ত ছিল । তখন তাদের সান্তনা দেয়ার 
উদ্দেশ্য এ আয়াত নািল হয়েছে । 

আবার কেড কেড বলেছেন, এ আয়াত গুনাহগার 
মুমিনদের শানে নাধিল হয়েছে। যার মর্ম হলো 
তোমরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখ । গুনাহ থেকে 
বিরত থেক | অপরের ব্যাপারে তোমরা চিন্তা কর 
না। 

এ প্রসঙ্গ আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদীসটি এখানে উল্লেখযোগ্য । যাতে 
রাসূল (সে.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সৎ 


তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের 


মার্চ১১ 


কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ 


কর । যদি তোমরা মানুষের মধ্যে লোভ- 
লালসা মিশ্রিত কৃপণতা, মনের অবৈধ 
ইচ্ছা-অভিলাষ, জাগতিক লোভ-লালসা 
এবং স্বীয় মতাদর্শের প্রতি আত্মতুষ্টি 
প্রত্যক্ষ কর, তবে নিজেদেরকে আকড়ে 
ধর এবং গোমরাহি থেকে বেঁচে থেক । 
এ রিওয়ায়েত মূলত উপরিউক্ত আয়াতের 
মর্মগত তাফসীর । 

এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে হযরত 
আবু বকর সিদ্দীক (রো.)-কর্তৃক একটি 
ভাষণ বর্ণিত আছে । হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রা.) এক ভাষণে বললেন, 
“তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে 
অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, সৎ 
কাজের আদেশ দানের প্রয়োজন নেই । 
জেনে রেখ! আমি নিজে রাসূল (স.)-এর মুখে 
শুনেছি; যারা পাপ কাজ সংঘটিত হতে দেখেও 
(সাধ্যান্যায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না 
আল্লাহ তা'আলা শিগগিরই হয়তো তাদেরকেও 
অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ 
করবেন ।' [তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] 

উল্লেখ্য, ইসলামের মৌলিক উপাদান চারটি । 
যেগুলো পূর্ণরূপে পাওয়া গেলে কামিল ঈমানদার 
বলা যাবে | উপাদান চারটি হলো: এক. আল্লাহর 
প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা । দুই. সৎ কাজ 
করা । তিন. সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান 
করা । চার. অন্যায়-অবিচার হতে মানুষকে নিষেধ 
করা । এই চারটি উপাদান যার মধ্যে বিদ্যমান 
থাকবে সে কামেল মুসলমান । জাগতিক ও 
পরকালীন জীবনের সফলতা এগুলোর ওপর 
নির্ভর করে । 

আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে আসরে ইরশাদ করেন, 
আসরের সময়ের কসম, নিশ্চয়ই সকল মানুষ 
ক্ষতিগ্রস্থ, কিন্ত যারা ঈমান এনেছে, সৎ কর্ম 
করেছে এবং সৎ কাজের আদেশ দিয়েছে ও 
অন্যায়-অবিচার থেকে মানুষকে বাধা প্রদান 
করেছে । তারা সফলকাম । 

আল্লাহ ত'আলা অপর এক আয়াতে ইরশাদ 
করেন । আর তোমাদের মধ্য থেকে একদল যেন 
মানুষকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে, সৎ 
কাজের আদেশ দান করে এবং অসৎ কাজ হতে 
বাধা প্রদান করে । আর তারাই হলো সৎ লোক । 
[সূরায় আলে ইমরান-১০৪] 

কুরআন ও রাসূলে পাকের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, ঈমান ও সৎ আমলের পরে সৎ কাজের 
আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ দীনের 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । এ দায়িত্ 
সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত । বরং মুমিনের 
ব্যক্তিগত ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যে এটা 
পূর্বশর্ত ৷ সাধ্যানুযায়ী ভালো কাজের আদেশ 
দেয়া ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা (প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ) প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী কর্তব্য । 

কিন্তু চলমান পরিস্থিতি ও সমাজের বিরাজমান 
অবস্থা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বিল 
মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার'-এর ব্যাপারটা 
বরাবরই উপেক্ষিত ও অবহেলিত | সৎ কাজের 
প্রতি আদেশ ও দাওয়াত কোন কোন ক্ষেত্রে 
বিদ্যমান থাকলেও অন্যায়ের প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় না । 

বাকি অংশ দেখুন পৃ. ১২-এর ৩-এর কলামে 


[| আত্তার্তহীদ 


দ।র।সে। |হা।দী।স 


সুননাহ-স্মরণে জীবনের সময়চিত্র 


[মা সাবাতা বি-সুন্নাহ ফি আইয়ামিস সানাহ] 
শাখয় আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রোহ.) 


নবীজি সান্নাল্াহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
জন্মকালীন বিস্ময়কর ঘটনাবলি 

বায়হাকি ও আবু নুআইম বর্ণনা করেন, 
হর) ৩০ (65051 8৫০৯৯ ৪৫ হ 
137-785514:46 ০ 14952 4১৩ 


6০5 4৮০৫ % ০৫৮০ 
রণ) 525 3459 ওক ৮৮০০৩ 


“ওইসময়টায় এক ইহুদি ব্যবসার কাজে মন্কায় 
অবস্থান করছিলেন । যখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু 


ভাষান্তর: মু. সগির আহমদ চৌধুরী 


নবীজির জন্ম মুহুর্তে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল 
কম্পনের সৃষ্টি, এর ১৪টা ইট খসে পড়া, রাজকীয় 
লেক শুকিয়ে যাওয়া এবং পারস্য অগ্নিশিখা নিভে 
যাওয়া__যে-অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে কেউ 


মুহাদ্দিস এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন । 
বিষয়টিকে ইবন আল-কাইয়ুম বেশ স্পষ্ট করেছেন, 
“এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের 
একক বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ অনেক মানুষই তো 
খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয় ।'২ 


লেখক: শায়খ আবদুল হক ইবন সায়ফ উদ্দিন 
(৯৫৯-১০৫২ হি. ১৫৫২-১৬৪২ খি.) তৎকালীন 
দিলির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশি ফকিহ ও বুযুর্গ 
যকত 


৯ (ক) বায়হাকি, দালায়িল আন-নুরুওয়াত ওয় মারিকাত 
আহওয়াল সাহিব আশ-শরিরা, খ. ১, পৃ. ১০৯-১১০, 


নেভায় নি। এ-ধরনের ঘটনাবলিও বেশ বিজ্ময়কর | 
এ-প্রসঙ্গে আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন, এটি 
একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা ।* 

১৪টা ইট খসে পড়ার মধ্যে খসে পড়া ইটের 
সমপরিমাণ তারা এ সাম্রাজ্যে রাজত্ব করতে 
পারবে__এমন ইঙ্গিত নিহিত ছিলো । বাস্তবত 


আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ-আবির্ভাবের রাত 
ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, ওহে ইহুদি 
তি! নব আহমদের তারকা উদিত হয়েছে, 
আজ রাতেই তিনি জন্মলাভ করবেন ।”১ 

(5 (5 ৫০৩৪০৭৪৬৮৪০৩ ০৪ দি 
0:0০ লু 41034558452 430 ০৩ 
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৮ এ 450, 28954 
৮:15 1৮৮০০ 53 এডি 69৪ 
৮৮ 6১৪ 2-55৮ এ3015858 75 

১০ 37৯0 তে ৬০ 
'আয়িশা রোধিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সে-সময় এক 
ইহুদি মক্কায় অবস্থান করছিলেন । যখন আল্লাহর 
রাসুল, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভ- 
আবির্ভাবের রাতটি ঘনিয়ে এলো _তখন তিনি 
বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আজ কি তোমাদের 
বংশে কোনো নবজাতকের জন্ম হয়েছে? তারা 
বলল, না। তিনি বললেন, দেখ দেখ, নিশ্চয় আজ 


৬ 


(নবীজির জীবদ্দশায়) চার বছরে তাদের ১০জন 
সম্রাট রাজত্ব করে এবং অন্যরা ওসমান (রাধিয়াল্লাহু 
নহু)-এর খিলাফত পর্যন্ত সময়ে ক্ষমতায় 
ছিলো একথা আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়ায় 
উল্লেখ রয়েছে । 

“এছাড়া আকাশের নিরাপত্তার জন্য ব নামক 
অগ্নিগোলক মোতায়েন, শয়তানের আনাগোনার পথ 
রুদ্ধ করে দেওয়া এবং ওঁৎপেতে উর্ধ্বজগতের বার্তা 


হাদিস: ৪৬; (খ) আবু নুআয়ম, দালায়িল আন-নুরুওয়াত, 
খ. ১, পৃ. ৭৫, হাদিস: ৩৫; হাস্সান ইবন সাবিত ইবন 
আনহু (০০০-৫৪ হি. _ ০০০-৬৭৪ খি.)-বর্ণিত 
২ ইবন হাজর আল-আসকলানি, ফতহ আল-বারি শরহ 
সাহিহ আল-বৃখারি, খ. ৬, পৃ. ৫৮৩ 
ও হানি ইবন হুবায়রা লা মাখযুমি রাষিয়াল্লাহু আনহু বলেন 
১৮৮০-৪)। কু 4145205820 ত 2৩৫ 
69454365643 -8656855 (9 25৩৪৪ 25 
9৮82০ ৬৮৪৩৩ 4৬০54543428 
'যে-রাতটিতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া 
সাল্লাম জনুলাভ করেন ওই রাতে কিসরার রাজপ্রাসাদে প্রবল 
কম্পনের সৃষ্টি হয়, এর চৌদ্দটি ইট খসে পড়ে, পারস্য 
অগ্নিশিখা নিভে যাওয়া যে-অগ্নিশিখা হাজার বছর থেকে 
কেউ নেভায় নি এবং রাজকীয় লেক শুকিয়ে যাওয়া 1 


শোনার ক্ষেত্রে শয়তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপের ঘটনাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ।* 

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিশেষ 
অঙ্গব্যবচ্ছিমা তথা খতনাকৃত এবং ডিম্বক নাড়ি তথা 
নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্যগ্রহণ করেন। যেমনটি আবু 
হুরায়রা (রাধিয়াল্লাহু আনহু)- কর্তৃক নবীজি সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে এবং ইবন ওমর 
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে” ইবন আসাকিরের নিকট 


€ক) বায়হাকি, প্রাণ্তক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৬-১২৭, হাদিস: 
৬১; (খে) আবু নুআয়ম, প্রাপ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৮, হাদিস: 
৮২; গে) আল-খারায়িতি, জিনান আল-হাওয়াতিফ, পৃ. 
৫৭, হাদিস: ১৪; (ঘ) ইবন আসাকির, তারিখ দামিশক, খ. 
৩৭, পৃ. ৩৬১, হাদিস: ৪8৪০৪ 

৪ ইবন সাইয়িদ আন-নাস, উয়ন আল-আসর ফি ফুনুন 
আাল-মাগাযি ওয়া আশ-শামারিল ওয় আস-সিয়ার, খ. ১, 
, ৩৬ 

কাস্তাল্লানি, আল-মাওয়াহিব আল-লুদুনিয়া বিল-মানহ 
আল-মুহাম্মাদিয়া, খ. ১, পৃ. ৮০ 


হয়েছে। এছাড়াও আল-আওসাত গ্রন্থে 
নি, আবু নুআইম, খতিব ও ইবন আসাকির 
টি বর্ণনাভঙ্গিতে এটি বর্ণনা করেছেন, 


9১:40 লা, 2৫9 ৮৩৪ 


477569425৭১ তত 5 তে 
(৩65 


রাতে জন্ম নেবেন এ-জাতির নবী; তার দুই কাধের 


“আনাস রাযিয়াল্্াহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, 


মধ্যবর্তী স্থানে এর নিদর্শন রয়েছে । একথা শুনে 


নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 


কুরাইশের লোকেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং 
খবরাখবর নিতে লাগলো ৷ অতঃপর খবর পাওয়া 
গেল, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে এক 
নবজাতক জন্ম নিয়েছে । কুরাইশের লোকজনকে 
সাথে নিয়ে ইহুদি তার মায়ের কাছে হাজির হলেন । 
মাতা আমিনা তার সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখাতে 
সম্মত হন । ইহুদি নুবুওয়াতের নিদর্শন দেখে চমকে 
গলেন এবং বলে ওঠলেন, ইসরাইলের ব€্‌ 
নুবুওয়তের ধারা শেষ হয়ে গেছে। হে কুরাইশ 
সম্প্রদায়! খোদার কসম! এই শিশুটির মাধ্যমে 
গোটা পৃথিবীতে তোমরা সুউচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত 
হবে । তার জীবনাদর্শ সমগ্র দুনিয়ায় বিস্তার লাভ 
করবে ।২ 

এটি ইয়াকুব ইবন সুফয়ান হাসান স্তরের সনদে 


করেন, খতনাকৃত অবস্থায় আমি জন্মলাভ 


* কাস্তাল্লানি, প্রাণ্ক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১ 
৭ বর্ণিত হয়েছে, 

5555 59001 892821৩5 
“আবু হুরায়রা (রাষিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবীজি 
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খতনাকৃত অবস্থায় জন্মলাভ 
করেন ॥ 
-_ইবন আসাকির, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদিস: ৭৬১ 
” বর্ণিত হয়েছে, 


তা 


8 14১5 ১5৩০5 :40$ ০8৩৩৪ 
0325 
“ইবন ওমর (রাধিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


করেছি__এটি র প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে 

ও মর্যাদার একটি এবং কেউ 

আমার লজ্জাস্থান দেখেনি ।৯ 

আল-মুখতারা গ্রন্থে গ্রন্থগার এটিকে বিশুদ্ধ বলে 

উল্লেখ করেছেন ।১৯ 

হাকিম আল-ুস্তাদররিক গ্রন্থে বলেছেন, _ 
28 0১ 8এ্রারি ঠ 9ি। ৮০% 

“নবীজি আলায়হি আস-সালাত ওয়া আস-সালাম 

খতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয়ার বিষয় বর্ণনাসমূহ 

ধারাবাহিক সুত্রপরম্পরা স্তরের ১১ 

তাওয়াওতুর বলতে তিনি হয়তো সিরাতণ্রন্থসমূহে 

এধরনের বর্ণনার প্রসিদ্ধি ও আধিক্যের বিষয়টি 


আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, 'আমি খতনাকৃত ও নাভিকর্তিত অবস্থায় জন্মলাভ 
করেছি ।_ ইবন আসাকির, প্রাপ্তক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৪, 
হাদিস: ৭৬৫ 

৯ (ক) তাবারানি, আল-মুজাম আল-আওসাত, খ. ৬, পৃ. 
১৮৮, হাদিস: ৬১৪৮; (খ) আবু নুআয়ম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
১৫৪, হাদিস: ৯১; গে) আল-খতিব আল-বাগদাদি, তারিখ 
বাগদাদ, খ. ২, পৃ. ১৭৯, হাদিস: ২৩২; ঘঘে) ইবন 
আসাকির, প্রাশ্ক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৩, হাদিস: ৭৬২ 

৯ যিয়া উদ্দিন আল-মাকদিসি, আল-আহাদিস আল- 
মুখতারা _ আল-মুসতাখরাজ মিন আল-আহাদিস আল- 
মুখতার মিম্মা লাম লাম ুখুরিহ আল-বুখারি ওয়া 
মুসালিম ফি সাহিহায়াহিমা, খ. ৫, পৃ. ২৩৩, হাদিস: ১৮৬৪ 
৯ হাকিম, আল-মুস্ৃতাদরক আল।স-সাহিহায়ন, খ. ২, পৃ. 
৬৫৭, হাদিস: ৪১৭৭ 


বর্ণনা করেছেন । ফাতহ আল-বারি এমনটি বর্ণনা 
করেছে। 


মার্চ১১ 


বুঝিয়েছেন, এখানে মুহাদ্দিসগণের ব্যবহৃত সনদের 
বিশেষ পরিভাষাটি উদ্দেশ্য করেন নি । কারণ অনেক 


১২ ইবন কাইয়ুম আল-জাওযিয়া, তুহফা আাল-মাওদুদ বি- 
আহকাম আল-মাওলুদ, পৃ. ২০৪, হাদিস: ৪১৭৭ 


[| আত্তার্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভ্যালেন্টাইন 


ঙ 
সংস্কৃতি এ 
বিলীন আমরা 


অনামিকা 


পত্রিকাটি যার সাথে সপ্তাহের প্রতিদিনই কোন না 
কোন ক্রোড়পত্র থাকে । যাই হোক বিশেষভাবে 
যে জিনিসগুলো বরাবরই চোখে পড়েছে তা হচ্ছে 
ভ্যালেন্টাইন, ভালোবাসা সবকিছুর মধ্যে মিলে 


থেকেই রোমানরা ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে উদযাপন 
করে ভ্যালেন্টাইন-ডে হিসেবে ৷ 

যাই হোক আমাদের দেশে ভ্যালেন্টাইন-ডের 
আগ্রাসন বিগত প্রায় এক দশক ধরে হবে। 


মিশে একাকার । এ ভালোবাসা বা ভ্যালেন্টাইন 
কি ধরনের তা শিক্ষিত পাঠক আশা করছি বুঝতে 
পারছেন । পরিবেশ মিডিয়া আমাদেরকে এসব 


হুজুগে বাঙালি' কথাটা বার বারই বিশ্বাস করতে 
হয়। নিজেদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, এতিহ্য 
সবকিছুর সাথেই আমরা একে মিশ্রিত করেছি। 


বুঝতে সহায়তা করেছে ইতোমধ্যেই দেশের 


পহেলা ফালগুন বলি, আর ২১শে ফেব্রুয়ারি সবই 


অন্যতম জনপ্রিয় একজন লেখকের লেখা পড়ে 


এখন একটি বিশাল অঙ্কের যুবক যুবতীদের কাছে 


সত্যিই মন্তব্য না করে পারছি না। ভ্যালেন্টাইন 
ডেকে সামনে রেখে তিনি তার লেখাকে 


ভ্যালেন্টাইন ডে' ভ্যালেন্টাইন সুন্দর সম্পর্ক 
রক্ষায় বিয়ে ও প্রেমে উদ্ুদ্ধ করত কিন্তু আমাদের 


সাজিয়েছেন । প্রচণ্ড চেষ্টা করেছেন বর্তমান 


তরুণ প্রজন্ম প্রথমটিকে নয় দ্বিতীয়টিকেই নিজের 


প্রজন্মকে তাদের নিজের পছন্দের মানুষটিকে 


জীবনের প্রধান কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে । আর 


নিজের মনের কথা বলে দেবার বিভিন্ন পন্থা 


সকল অশালীন, অনৈতিক, উচ্ছুক্সখল ও 


শেখাতে | অবশেষে তার লেখার মূল কথা ছিল 


অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রমকে আরেকটু উক্কে দিতে, 


স্টেইট বলে দেব ভালোবাসি । তরুণ প্রজন্ম তার 


আরেকটু প্রচার করতে আমরা আকড়ে ধরেছি এ 


লেখাটি পড়লে অবশ্যই অনেক অনুপ্রাণিত ও 


দিনটিকে । সবকিছুকে উৎসাহ দিতে রয়েছে 


উৎসাহিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু 


দেশের অবিবেচক মিডিয়া, বিজ্ঞাপন সংস্থা আর 


তারপরও কেন জানি অনেকের কাছেই লেখাটি 
খটকা লেগেছে অনেককেই লেখাটি পড়তে দিয়ে 
ভাল মন্তব্য পাইনি । হয়তোবা পুরো প্রজন্মটাতে 
এখনও কোথাও কোথাও কেউ নিজের বিবেককে 
কাজে লাগাতে চায় । 

যাই হোক সব মিলিয়ে প্রতিবারের চেয়ে এবার এ 
দিবসকে সামনে রেখে টেলিভিশন চ্যানেল, 
প্রত্রিকাগ্তলোর ব্যাপক প্রচার আমাদেরকে 
অনৈতিকতা ও অশ্নীলতার দিকে ধাবিত হতে 
প্রেরণা দিবে | এবার ভ্যালেন্টাইন'-ডের ইতিহাস 
নিয়ে একটু বলি । সবাই আসলে কম বেশি জানি 
আমরা খিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রোমানরা একটি 
উদ্ভট উৎসবের প্রচলন করে। সেখানে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মেয়েদের নাম লিখে একটি বাক্সে 
রেখে লটারি করা হত । এভাবে প্রত্যেক যুবক 


দেশীয় বিদেশীয় দিবস উদযাপনে দিন দিন 
সত্যিই বাঙালির সচেতনতা অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি 
পাচ্ছে তবে এবার এই উন্মাদনা অনেকটাই কম 
ছিল। তার কারণ হয়তো অন্য । এ সমস্যা 
এতদিন এড়িয়ে চললেও ইদানীং আর পারা যাচ্ছে 
না। যেভাবেই হোক, যেখানেই হোক কিভাবে 
যেন এরা দিন দিন মহীরূুহে পরিণত হচ্ছে । 
ইংরেজি বর্ষের শুরুতে জানুয়ারি থেকে 
ফেব্রুয়ারিটা একটু বেশিই ব্যস্ততায় কাটাতে হয় 
এখন | পহেলা ফালগুন, ভ্যালেন্টাইনস ডে, 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তিনটি বড় বড় 
দিবসের চাপে ব্যস্ত না থেকে উপায়ই বা কি। 
আমি দুঃখিত কারণ তিনটি দিবসকে এই সাথে, 
এক সারিতে বলেছি নিঃসন্দেহেই তিনটি দিবসের 
ইতিহাস, এঁতিহ্য ও মর্যাদা কখনই সমান হতে 
পারে না। কিন্তু কিছু দিন যাবত যা দেখছি তাতে 


একজন তরুণীকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিত এক 
বছর মেয়াদের জন্য । বছর শেষে আবার একই 
নিয়মে নতুন সঙ্গী । কথিত ছিল এভাবে যুবক 
যুবতীরা রোমান দেবতা লুপারকাসের সানিধ্য 
লাভ করত । তাই এটা সে অজ্ঞ যুগে ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা পায় । এই জঘন্য সংস্কৃতি চলেছিল 


পত্রিকাগ্ডলো, গতকালের পত্রিকাযই একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এসেছে ভ্যালেন্টাইন ডেকে সামনে 
রেখে ব্যাপক হারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে 
সারাবিশ্বের উন্নত দেশগ্তলোতে | হয়ত তারা আজ 
থেকে প্রায় ১০০০ বছর আগের লটারি প্রথা চালু 
থাকলেই বেশি সন্তুষ্ট হত । আজ একজন সচেতন 
মানুষ কি করে এসব সমর্থন করতে পারে । 
আবার আমাদের সম্মানিত বিখ্যাত লেখক সমাজ 
এসব কর্মকান্ডের উৎ্সাহব্যঞ্জক লেখা লিখছেন । 
তারাই আবার সমাজ থেকে ইভটিজিং প্রতিরোধের 
জন্য কুংফু কারাটে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সোচ্চার 
হচ্ছেন । ছেলেমেয়েদের অবাধে মেলামেশার 
সুযোগ দিয়ে এ ধরনের অদ্ুত পদক্ষেপ প্রশংসার 
দাবি রাখে কি করে বুঝতে পারি না । ভ্যালেন্টাইন 
সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি বলব বুঝতে পারছি না। 
কারণ এ পর্যন্ত সে কোন ভাল ফলাফল সমাজকে 
উপহার দেয়নি বরং যেটুকু ছিল তা এলোমেলো 
করে দিচ্ছে। ভ্যালেন্টাইন ডের প্রচার প্রসার, 
উদযাপনের জৌলুসতা প্রতিরোধ সম্পূর্ণ সম্ভব 
হবে কি না কে জানে, তবে আমার মনে হয় 


৮০০ বছর ধরে । পরবর্তীতে ক্যাথলিক চার্চ আর 
সাধারণ রোমানরা এটা অপছন্দ করতে শুরু 
করে । তারা এটা উৎখাত করতে চায়, কিন্তু বহু 
বছরের প্রচলিত ধারা পরিবর্তনের জন্য আরও 
একটি জনপ্রিয় ধারা প্রবর্তন করতে গিয়ে তারা 
অবশেষে বেছে নেয় ভ্যালেন্টাইনকে ৷ 
ভ্যালেন্টাইন নিজে ছিল একজন খিিস্টীয় যাজক । 
২৭০ খিস্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় রুডিয়াসের 
রোষানলে পড়ে ভ্যালেন্টাইন, কারণ সম্রাট তখন 
বিয়ে নিষিদ্ধ করেছিলেন । তার ধারণা ছিল বিয়ে 
করলে যুবকরা ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, 
তারা ভালো সৈনিক হতে পারে না। কিন্তু 


মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্তপূর্ণ 


ভ্যালেন্টাইন গোপনে বিয়ে ও প্রেমে উৎসাহিত 


হয়ে উঠেছে ১৪ই ফেব্রুয়ারি দিবসটিকে 


করত । একথা জানতে পেরে সম্রাট 


সফলভাবে (2) উদ্যাপন করা । পত্রিকা পড়া 
হচ্ছিল না কিছু দিন । বান্ধবীর রুমে গিয়ে তিন 
চার দিনের পত্রিকা একসাথে করে পড়তে বসি, 
অবশ্যই বর্তমানে দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় 


মার্চ'১১ 


ভ্যালেন্টাইনের শিরচ্ছেদ করে । এর প্রায় ২০০ 
বছর পর ৪৯৬ খিস্টান্দে পোপ গেলাসিয়াম লটারি 
প্রথা বিলোপ করে ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগ ও 
মৃত্যুদিবসকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে । তখন 


প্রতিটি বিবেকবান মানুষের এই অপসংস্কৃতির 
বিধ্বংসী গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করতে নিজ 
নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হওয়া দরকার | 
আমরা অন্যের ভালটা গ্রহণ না করে কেনযে 
খারাপের দিকে তীব্রগতিতে ছুটে যাই এটা 
বিম্ময়কর । আজ আমাদের আদর্শ ভারতীয় 
সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং রোমান সংস্কৃতিও 
এগুলোর অনুসরণ কখনই একটি শান্তিপূর্ণ অবাধ 
সমাজ গঠন হতে দিবে না। আসুন না আমরা 
প্রত্যেকে ভ্যালেন্টাইন অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়াই । চেষ্টা করি আমাদের ভালবাসাকে কোন 
অপবিভ্রতায় নয় পবিত্রতার পরশে বিলিয়ে দিতে, 
আর ভালোবাসি মা বাবা, ভাই বোন, সমাজের 
অসহায় নিপীড়িত মানুষকে, ফুটপাতে ধুলোমাখা 
শিশুটিকে কোন একটি দিনের জন্য নয় 
সারাবছরের জন্য সম্ভব কি? চলুন চেষ্টা করে 
দেখি । 


॥ আত্তান্তহীদ ৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইভটিজিং 
আমাদের 
করণীয়? 


রফিক আবদুল কাইয়ুম 


সামাজিক অস্থিরতা হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে 
ইভটিজিং নামের এক ব্যাধি সর্বত্রই ছড়িয়ে 
পড়ছে । ইভটিজিং আমাদের যাপিত জীবনের এক 
প্রাত্যহিক দুষ্টক্ষত হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেশের 
হাজারো সমস্যা ছাপিয়ে ইভটিজিং এখন প্রধান 
সামাজিক সমস্যা । আতঙ্কিত দেশ, সমাজ ও 
জাতি । যে দেশের শহরে, বন্দরে, নগরে, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পার্কে ও মার্কেটে এক শ্রেণীর 
বখাটে দ্বারা কিশোরী, তরুণী ও যুবতী নারীরা 
ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে প্রতিবাদের ভাষা 
হিসেবে মৃত্যুকে বেছে নিতে হয় সে দেশ আর 
যাই হোক সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিতে পারে 
না। কত পিতা হারিয়েছেন তার আদরের 
দুলালীকে, কত মা হারিয়েছেন তার নাড়ীছেঁড়া 
বোনটিকে । শুধু কি তাই, এই বখাটেদের হাতে 
জাতি গড়ার কারিগর মহান শিক্ষক, মমতাময়ী 
মা, প্রিয় বাবা এবং কিশোরীদের মৃত্যুর মিছিলের 
দীর্ঘ লাইন আমাদের ভাবিয়ে তোলে | সমগ্র বিশ্ব 


শব্দটি যৌন (918106) হয়রানি একটি অমার্জিত 
ভাষা | ইভটিজিং (17৬০1685178) মূলত এক 
ধরনের ইউফেমিজম 2 অর্থাৎ 
উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে র নির্লজ্জ 
প্রবৃত্তি । পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ইভটিজিংকে বলা 
হয় সেক্সুয়াল হেরাসমেন্ট। এ সেক্সুয়াল 
হেরাসমেন্টের জন্ম আমেরিকায় | শব্দটি প্রথম 
পরিচিতি পায় ১৯৭৫ সালের দিকে | 

ইভটিজিং এবং এডামটিজিং দুটোই আমাদের 
দেশে হচ্ছে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না 
তেমনি কোন একক কারণে সমাজে ইভটিজিং 
সৃষ্টি হয় না। দেশব্যাপি ব্যাপকতর এই 
ইভটিজিংয়ের পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ । 
এর মধ্যে কতগুলো কারণ হলো: ১. সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের 
অবক্ষয় । ২. নারীকে পণ্য ও ভোগবস্ত হিসেবে 
ব্যবহার করা এবং মনে করা । ৩. নারীর উগ্র 
পোশাক ও চলাফেরা । ৪. মোবাইল ফোনের 
সহজলভ্যতা | ৫. স্যাটেলাইট টিভির অবাধ ও 
অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন । ৬. সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার অভাব । 
৭. পিতামাতার অসচেতনতা । ৮. রাজনৈতিক 
দাপট | ৯. অসৎ সঙ্গ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব ও 
অশিক্ষা। ১০। লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক 
ব্যবস্থাপনা । ১১. শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ চরিত্র গঠন 
উপযোগী শিক্ষা বাস্তবায়ন না হওয়া। ১২. 
সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োগ না থাকা । 

গত ৯ নবেম্বর ২০১০ তারিখে ভ্রাম্যমাণ আদালত 
আইনের দপগ্তবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয় 
ইভটিজিং বন্ধের জন্য | ম্যাজিস্ট্রেটদের এ 
আদালতের মাধ্যমে ইভটিজারদের তাৎক্ষণিক 
শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ আইন 
প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে 


যখন নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় সামনের 


এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়দণ্ডে 


দিকে অগ্রসর ঠিক সে সময় বাংলাদেশ ভয়ানক 


দপ্তিত করতে পারেন । 


ইভটিজিং সমস্যায় আক্রান্ত ৷ সামাজিক মূল্যবোধ, 


ইভটিজিং নামীয় সমস্যা আমাদের সমাজ রাষ্ট্রীয় 


নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও জীবনবোধকে গিলে 
খাওয়া ভয়ানক এই ইভটিজিং সমস্যা থেকে 
পরিত্রাণ এখন সময়ের দাবি । এর বিরুদ্ধে 
সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত । কিছু 


জীবনে নিদারুণ হতাশা তৈরি করেছে । নারী 
সমাজে কল্যাণের চিন্তা সবার ৷ ইভটিজিং সমাজ 
থেকে কিভাবে দূরীভূত হবে, কিভাবে আমরা 
প্রতিরোধ করব নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই 


কিছু জায়গায় ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 


সমাধান বা পরামর্শ দিচ্ছেন । কেউ বলছেন ধর্মীয় 


দেখা গেলো তা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে টিকে 
থাকতে পারছে না। আমাদের দেশে পুরুষদের 
পাশাপাশি মেয়েদের অবদান কোন অংশে কম 
নয় । আজ বাংলাদেশের মেয়েরা প্রায় সবদিকেই 
সফলতার চুড়ান্ত স্বাক্ষর রাখছে । বাংলাদেশের 


নৈতিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধ 
হবে, কেউ বলছেন সমাজের লোকজন সচেতন 
হলেই এ সমস্যার সমাধান হবে, কেউ বলছেন 
শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক সমাজ এবং ছাত্র 
সমাজ সচেতন হলেই এর প্রতিরোধ হবে । আর 


বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে ভয়ানক এই ইভটিজিংয়ের 


অনেকেই বেকার সমস্যা, সহশিক্ষা এবং নারী 


কারণে সম্ভাবনাময়ী বহু মেয়ে মৃত্যুবরণ করতে 
বাধ্য হয়েছে । 


স্বাধীনতার নামে উচ্ছজ্খলতা বাদ দেয়ার ব্যাপারে 
জোর তাগিদ দিয়েছেন । আসলে সমাজ 


ইভটিজিং বলতে আমরা বুঝি নারীদের উত্ত্যক্ত 


বোদ্ধাদের এসব পরামর্শ একেবারে ফেলনা নয় । 


করা, যৌন হয়রানি করা । এছাড়াও নারীকে 


ইভটিজিং প্রতিরোধে নিচের করণীয়গুলো বিবেচনা 


এসিড নিক্ষেপ, খুন, অপহরণ, শরীরে আগুন 


করা যেতে পারে: ১. সন্তানের বেড়ে ওঠা এবং 


দেয়া, ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনাতো আছেই 
অর্থাৎ একতরফাভাবে বখাটে কিশোর যুবক বা 


সামাজিকীকরণে পরিবারের যথাযথ ভূমিকা পালন 
করা। ২. সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ 


পুরুষকেই বুঝাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের 
অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য কি উঠতি বয়সী 


তরুণ বা পুরুষই দায়ী? এতে তরুণী কিংবা 
নারীদের কি কোন ভূমিকা নেই? ইভ" হচ্ছে 
“এডাম'-এর বিপরীত একটি শব্দ । ইভটিজিং 


মার্চ১১ 


জোরদার করা | ৩. ইভটিজারদের সামাজিকভাবে 
বয়কট করা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। ৪. 
মোবাইল, ইন্টারনেট ও মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির 
ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার 
নিশ্চিত করা | ৫. সামাজিক মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা 


প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্ষকর 
ভুমিকা পালন করা । ৬. নারীর প্রতি ইতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা । ৭. সুস্থ বিনোদন ও 
ংস্কৃতির চর্চা করা । ৮. নারীদের শালীনভাবে 
পোশাক ও চলাফেরা নিশ্চিত করা । ৯. অশ্রীল 
চলচ্চিত্র, সাহিত্য, যৌন বিকার ও অপসংস্কৃতির 
আগ্ৰাসস রোধ করা। ১০. বেকার যুবকদের 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ১১. নারীদের 
আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করা । ১২. সমাজের 
প্রভাবশালী ও রাজনীতিবিদদের চোখ রাঙানো 
দমাতে হবে এবং ১৩. প্রশাসনের সকলকে 
নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে । 
আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা-বোন-ন্ত্রী আছে । 
আজ আমার পরিবার কাল আপনার পরিবার এ 
ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে । সুতরাং আমাদের 
সবাইকে সোচ্চার হতে হবে । যতক্ষণ পর্যন্ত 
আমরা নিজ নিজ অবস্থানে সোচ্চার হতে না 
পারব ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যার সমাধান 
হবে না । নারী, পুরুষ যেই হোক সমাজের সকল 
ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার 
হতে হবে । পুরুষ যেই হোক সমাজের সকল 
ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার 
হতে হবে। 
বাংলাদেশে ভারত ও পাকিস্তানের ছায়াছবি 
আমদানি নিয়ে সম্প্রতিকালে বিতর্ক চলছে। 
চলচ্চিত্র প্রযোজক ও শিল্পী-কলাকুশলীরা এর 
বিরোধিতা করলেও হলমালিক ও প্রদর্শকগণ একে 
সমর্থন জানিয়েছেন । কারণ, আর্থিক লোকসানের 
কারণে অনেক হল বন্ধ হয়ে গেছে। ভারত ও 
পাকিস্তান প্রতিবছর সীমিত আকারে সমসংখ্যক 
ছায়াছবি পরস্পর আমদানি-রফতানি করে 
থাকে । পাকিস্তান থেকে যেসব ছায়াছবি ভারতের 
রফতানি হয়েছে, সেগুলো বাণিজ্যিকভাবে সফল 
হয়েছে । এসব ছায়াছবি পাকিস্তানেও ছিল 
ব্যবসাসফল । এর কোন কোনটি ভারতে খুব ভাল 
ব্যবসা করছে বলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে 
খবর প্রকাশিত হয়েছে । সেই আলোকে পূর্বোক্ত 
দেশ দুটির চলচ্চিত্র সীমিত আকারে পারস্পরিক 
আমদানির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। 
এজন্য এসব দেশে বাজার পেতে হিন্দী বা উর্দু 
ভাষায় ছায়াছবি ডাবিং এবং অভিনয় তথা 
কলাকৌশলগত উন্নয়ন ও ক্ষেত্রবিশেষে দুটি দেশ 
থেকে অতিথি শিল্পী গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা 
যেতে পারে। হিন্দী-উর্দু ভাষায় ডাবিংকৃত 
ংলাদেশী ছায়াছবি মধ্যপ্রাচ্৮সহ বিদেশে ভাল 
বাজার পেতে পারে । 
পাক-ভারতীয় ছায়াছবির প্রদর্শনী বন্ধের পর 
দর্শকদের এক বড় অংশ হলবিমুখ হয়েছে । তবে 
বর্তমানের সস্তা হিন্দী ছায়াছবির বদলে অতীতের 
জনপ্রিয় পাক-ভারতীয় ছায়াছবি আমদানি করা 
হলে তা সর্বশ্রেণীর দর্শকপ্রিয়তা পেতে পারে । 
এদেশে যখন সীমিত আকারে পাশ্চাত্য ছায়াছবি 
আমদানি হচ্ছে, তখন সীমিত আকারে ভারত ও 
পাকিস্তানের ছায়াছবি পারস্পরিক আমদানি করা 
যেতে পারে । 


লেখক: শিশু নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্ধর্রম 
পিআইডি-ইউনিসেফ ফিচার 
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সেকিউল্যারিজম 


শব্দটি 
পাশ্চাত্যদেশীয় । এ দেশে বা এতদঞ্চলে শব্দটি 
বহুকাল আগেই পাশ্চাত্য শাসকরা আমদানি 


(99০01911517) 


মোহাম্মদ রফিকউজ্জীমান 


বিভিন্ন শক্তিকে উপাসনা করা শুরু করেছে। সূর্য, 


ক্রিসেন্ট করা হয়েছে কেন । রেডক্রস সোসাইটি 


আগুন, সমুদ্র, পাহাড়__এভাবেই মানুষের 
বিশ্বাসে দেবতা হয়ে উঠেছে । ভয়ঙ্কর প্রাণীকেও 


করেছেন । শব্দটির অনেক বাংলা অর্থ আছে। 
যেহেতু এটি একটি মতবাদ, সেহেতু যে অর্থটি 
প্রধান তা হলো_ রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা প্রভৃতিকে 
ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত রাখা । যদিও 


উপাসনা করেছে মানুষ | এভাবেই লৌকিক দেব- 


এ দেশেও এক সময় ক্রিয়াশীল ছিল। তারা 
সেবামূলক কাজ করেছে__এতে কোনো সন্দেহ 
নেই । তার পাশাপাশি, বিশেষ করে পশ্চাতপদ 


দেবতা ও ধর্মের জন্ম হয়েছে । এসবই লোকায়িত 
ংস্কার। চার্বাকের মত এর সম্পূর্ণ বিপরীত । 
তাহলে তাকেও কীভাবে লোকায়ত বলা যাবে । 


সেকিউল্যার শব্দটির প্রধান অর্থ দুটি; এক_ বহু 
যুগের পুরাতন, দুই__জাগতিক বা 


তাই সেকিউল্যার স্টেট বলতে আসলে আমরা কী 
বুঝব, তা নির্দিষ্টভাবে পাশ্চাত্য ধারণাতেই 


অনাধ্যাত্সিক । ইজম শব্দের অর্থ তিনটি__মত, 
বাদ ও ধর্ম । তবে সেকিউল্যারিজমের ক্ষেত্রে ধর্ম 
একেবারেই প্রযোজ্য নয় । সেকিউল্যার এবং 
ইজম শব্দদ্ধয়ের অর্থ একত্রিত করলে দাঁড়ায়__ 
জাগতিক বা অনাধ্যাত্মি মতবাদ | 

অভিধান অনুযায়ী সেকিউল্যার স্টেটের অর্থ 
ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত রাষ্ট্র । এখন ধর্মনিরপেক্ষ 
এবং লোকায়ত শব্দ দুটির ব্যাখ্যা করা 
প্রয়োজন | সেকিউল্যার শব্দটি দ্বারা নিরপেক্ষতা 
বোঝায় না। নিরপেক্ষতার ইংরেজি অর্থ, 
আরও বেশ কিছু । এর কোনোটি দিয়েই 
জাগতিক বা অনাধ্যাত্মিবোঝানো যায় না। 
কারণ জাগতিক বা অনাধ্যাত্মি বলতে বোঝায় 
পারলৌকিক ভাবনাশূন্যতা ৷ জন্ম-কর্ম-ভোগ ও 
মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনবাদ । অসুবিধা 
হলো__এ দেশে প্রচলিত কোনো ধর্মই 
পারলৌকিক ভাবনামুক্ত নয়। বেহেশত- 
দোজখ, স্বর্গ-নরক, হেভেন-হেল ইত্যাকার 
বিশ্বাস এ দেশের সব ধর্মেই বর্তমান । লোকায়ত 
শব্দটির প্রথম অর্থই হলো-_ প্রাকৃতজনের মধ্যে 
প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কার-ধারণা ও আচার । প্রাচীন 
হিন্দু দার্শনিক চার্বাকের মতানুসারে, নাস্তিক, 
পরলোক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকেও লোকায়ত বলা 
হয়েছে । এই দুটি ধারণা আবার পারস্পরিকভাবে 
বিপরীত, এমনকি সাংঘর্ষিক | কারণ, বিশ্বাস- 
₹স্কার-ধারণা ও আচারানুষ্ঠান মুলত ধর্মকে 
ঘিরেই | মানবসভ্যতার উন্মেষলগ্ন থেকেই মানুষ 


মার্চ'১০ 


নিরূপিত নয় | সেকিউল্যার, সেকিউল্যারিজম, 
সেকিউল্যার স্টেট শবগুলোকে পুঙ্খানুপুভ্খ 
বিশ্লেষণ করলে ধর্মহীনতাই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে, 
যা এ দেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের জন্যই 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

আমার ধারণায় সারা বিশ্বে একটিও সেকিউল্যার 
স্টেট নেই । আমাদের দেশটিও, সর্বো্তমভাবে 
সর্বধর্ম ও মত সহিষ্ঞ হতে পারে এবং সর্বধর্মের 
সৌহাদ্যপূর্ণ সহাবশানের দেশ হতে পারে | এবার 
সারা বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক । একেকটি 
দেশের পতাকা সেই দেশের প্রতীক । যে দেশের 
কি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলা যায়? যে 
পাশ্চাত্য থেকে শব্দটা আমদানি করা হয়েছে, সেই 
পাশ্চাত্যের বহুদেশের পতাকাতেই ক্রস চিহ 
অঙ্কিত আছে। এটি খ্রিস্ট ধর্মীয় ক্রুশের প্রতীক । 
সেসব দেশ আইন করে হেজাব ব্যবহার বন্ধ 
করে, এতে ধর্মীয় ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই 
অজুহাতে সেসব দেশ গ্রুশের ব্যবহার বন্ধ করার 
আইন করে না কেন? এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের 
প্রায় সব খেলাই আমি রাত জেগে দেখেছি । লক্ষ্য 
করেছি, ইউরোপীয় বহুদেশের জার্সিতেও ক্রুশ 


জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রচারও করেছে 
বিশেষ প্রলোভন দিয়ে । এ দেশের উপজাতীয় 
এলাকায় এবং নিম্নবর্ণের দারিদ্যপীড়িত হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ওপর তাদের প্রভাব যথেষ্ট ক্রিয়াশীল 
হয়ে ওঠে । প্রাথমিক ভূমি তৈরির পর সেখানে 
একজন যাজক আসতেন এবং সেবাদানকে 
উপলক্ষ করে চলত ধর্মান্তরের প্রক্রিয়া । 
এভাবেই পার্বত্য টট্টগ্রামের এক বিপুল জনগোষ্ঠী 
এখন খিস্টান। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ 
থেকে পৃথক করে একটি খ্রিস্টান অধুধিত ক্ষ 
রাষট্রগঠনের চক্রান্তও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত । 
বিষয়টি উপলব্ধি করতে বেশ বিলম্ম হয়ে 
যাওয়াতেই এত জটিলতার জন্ম হয়েছে । 
পাশ্চাত্যে যেসব দেশ থেকে সেডিউল্যারিজমের 
শ্লোগান এ দেশে এসেছে, সেসব কোনো দেশেই 
সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দিয়ে দেখা হয় না। 
তাদের ছুটি ঘোষণার দিনপঞ্জি দেখলেই তা 
পরিষ্কার বোঝা যায় । অতএব সেকিউল্যার বলতে 
যদি ধর্মনিরপেক্ষতাও বোঝানো হয়, তাহলেও 
তাদের সেকিউল্যারিজম নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর 
কিছুই নয়। আসলে ধর্মনিপেক্ষতা শব্দটাই 
ভগ্তামির একটি প্রতিশব্দ মাত্র । যে আমেরিকা 
এখন আমাদের গণতান্ত্রিক (1) আদর্শ, সেখানে 
এভরি ডে ড্র মোহাম্মদ নামে মোহাম্মদ (সা.)-এর 
ওপর ব্যঙ্গচিত্র আঁকার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে 
কোনো পত্রিকা বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সেই 
রা উদ্দেশ্যের প্রচারণায় কোনো বাধা দেয় জ্ 


চিহ আঁকা । অর্থাৎ তারা খেলাধুলার মতো নির্মল 
বিনোদনের মধ্যেও ধর্মকে টেনে এনেছে । এসব 


তখন সেই আমেরিকাকে ধর্মনিরপেক্ষ দূরে থাক 
সভ্য দেশ বলেই কি গণ্য করা যায়? বর্তমান 


দেশের বহু পণ্যেও রেডক্রস-ব্রুক্রস ইত্যাদি নানা 
আকারে ধর্মীয় ক্রুশের চিহ আঁকা থাকে | আমরা 
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব, ইসলামিক 


ভোগবাদী বিশ্বে আধ্যাত্সিতা হীনতাই হচ্ছে 
সেকিউল্যারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা | 


লেখক: কবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব 


 আত্তান্তহীদ ৮ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


কুরআনপ্রেমীদের শ্রেষ্ঠ আসর! মরুর বুকে সোনার ফসল: 


একজন বাংলাদেশী হিসেবে গর্ব করি 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


সঠিক তারিখটি মনে নেই । তবে ২০১০ সালের 


করেছেন । ধন্য সেই মা-বাবা ও শিক্ষক মহোদয়! 


বলা হলেও একই সাথে এতে রয়েছে পবিত্র 


একেবারে শেষের অথবা নবাগত ২০১১ সালের 


যাদের লালন-পালন ও তরবিয়তে গড়ে উঠেছে 


প্রাথমিক কোন একদিন । প্রতিদিনের মত ভোর 
সাতটার দিকে গাড়ি নিয়ে বের হলাম অফিসের 
উদ্দেশ্যে । বাসা থেকে অফিসে পৌঁছুতে পথে 


এমন চমৎকার প্রতিভা । 
শুধু আহমাদুর রহমান নয়; তার মত আরো ১৩৬ 
জন বাছাই করা পবিত্র কুর'আনের হাফেজ বিশ্বের 


যতটুকু সময় গাড়িতে কাটে, তাতে সাধারণত: 


কুরআনের হিফজ, তেলাওয়াত, তাজবীদ ও 
তাফসীর | এ চার বিষয়েই চারটি শাখায় বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশ থেকে বাছাই করা প্রতিযোগীরা অং 
নেয় । এ প্রতিযোগিতার আরো বিশেষত্ব হচ্ছে, এ 


বিভিন্ন দেশ থেকে সমবেত হয়েছিলো পবিত্র মক্কা 


সৌদিয়ার জনপ্রিয় এফএম “রেডিও কুরআন' 
শুনতে পছন্দ করি । এখান থেকে বিশ্বের সেরা 
সেরা কারি, পবিত্র কুরআনের কণ্ঠশিল্পী এবং 
হারামাইন শরীফাইনের ইমামদের মর্মস্পর্শী 
কুরআন তেলোয়াত সম্প্রচারিত হয়ে থাকে 


উপলক্ষে একটি যোগ্য বিচারক প্যানেল তৈরি 


নগরীতে | আধুনিক বিশ্বের সবচে পুরাতন, পবিত্র 
কুরআনের সেরা প্রতিযোগিতা, কুরআনপ্রেমীদের 
শ্রেষ্ঠ আসর “বাদশাহ আবদুল আজিজ 


করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কুরআন 
বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে । এবারের বিচারক 
প্যানেলে রয়েছে ১৬ দেশের বড় বড় ক্বারী ও 


আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় । 
দীর্ঘ ৩১ বছর পেরিয়ে এবার ৩২ তম আসর 


কিছুক্ষণ পরপর | মাঝে মাঝে ইসলামী দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা 
থাকে । সেদিন রেডিওর সুইচ অন করতেই শুনতে 


উদযাপন করলো সৌদি আরবের ধর্মমন্ত্রণালয় । 
এবারের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে, দীর্ঘ ৩১ বছর 
পর এবারই প্রথম প্রতিযোগিতার এ আসর 


পেলাম প্রভাতী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের বিভিন্ন 


অনুষ্ঠিত হল মক্কা হারাম শরীফের ভিতরে | আল্প- 


আয়োজন | চলছে সরেজমিন প্রতিবেদন ও লাইভ 
সাক্ষাতকার | হঠাৎ এক পর্যায়ে মক্কার স্থানীয় 


1হর পবিত্র কালাম বিষয়ক প্রতিযোগিতা সরাসরি 
আল্লাহর প্রথম পবিত্র ঘরের আঙ্গিনায়! এ 


প্রতিবেদক এক শিশুকে প্রশ্ন করলেন, তোমার 
নামঃ আমার নাম: আহমাদুর রহমান । বয়স 
কত? আট কি নয়, বললো শিশুটি । কোথেকে 


আসরের চেয়ে আর কোন আসর শ্রেষ্ঠ হতে 
পারে! পবিত্র স্থান ও বিষয়ের অপূর্ব সমন্বয়! 
এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট 


এসেছ? বাংলাদেশ থেকে । বাংলাদেশ শব্দটি 
শুনতেই মনোযোগ আরো গভীর করে দিলাম 


প্রতিযোগিতা! 
এর আগে সাধারণত: এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 


রেডিওর প্রতি । যাহোক, এধরনের পরিচিতিমূলক 


হত মক্কার কোন বড় হলে । এর কারণ হিসেবে 


কুরআনে হাফেজ । তাদের জন্য এক বিশেষ 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয় এবার । প্রশিক্ষক 
হিসেবে ছিলেন মিসর, সৌদি আরব ও ইয়েমের 
জগদিখ্যাত আলেম ও কুরআনিক সাইন্সের 
বিশেষজ্ঞরা | বিচার কার্য যাতে নিতান্ত স্বচ্ছ ও 
ন্যায়সংগত হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ 
ব্যবস্থা । এবারের প্রতিযোগিতার জন্যে সৌদি 
সরকার ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার সৌদি রিয়াল বরাদ্দ 
করে, যা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট বিশ জনের 
মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পুরো অনুষ্ঠানটি 
প্রতিদিন সৌদিয়ার “রেডিও কুরআন” সরাসরি 
সম্প্রচার করে। আর পুরস্কার বিতরণী ও 
বিজয়ীদের সম্মাননার পুরো অনুষ্ঠানটি লাইভ 
সম্প্রচারিত হয় স্যাটেলাইট চ্যানেল “আহলে 


আরো কিছু প্রশ্নোত্তরের পর প্রতিবেদক তাকে 


প্রতিযোগিতা বোর্ডের মহাসচিব ড. মনসুর আল- 


পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শোনানোর 
জন্য অনুরোধ করলেন । শিশুটি আরম্ভ করল 


সমীহ বলেন, “আমরা এবারের উদ্যোগটি নিয়েছি 


কুরআন'এ | সৌদি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ জানান, আগামীতে মেয়ে হাফেজে 


সেই কচিকাঁচা শিশু-কিশোরদের সম্মানে যারা 


কুরআনদেরকেও এ আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন 


অত:পর এমন মধুর ও চমৎকারভাবে কুরআন 
তেলোয়াত করলো সে, খোদ প্রতিবেদক এবং 


আল্লাহর এই পবিত্র গ্রন্থকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতা করছেন । আমরা চাই, অনুষ্ঠান 


স্টুডিওর আয়োজকরা অভিভূত হয়ে গেল। 
বাচ্চাটিকে প্রাণভরে দু'আ দিলেন সবাই এমন 


চলাকালে তাদেরকে সেই পবিত্র স্থানের সাথে 


প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা চলছে। 
বিশেষ করে, স্থানীয়ভাবে আয়োজিত মেয়েদের 
হিফজুল কুরআন বিষয়ে পপ্রিস সালমান বিন 


জুড়ে রাখতে যেখান থেকে ইসলামের দাওয়াত ও 


সুললিত কণ্ঠের তেলোয়াত শ্রোতাদেরকে উপহার 


রেসালতের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল । যেখানে 


দেয়ার জন্যে । এদিকে হাজারো-লক্ষ শ্রোতাদের 
মত আমিও তন্ময় হয়ে শুনছিলাম নিষ্পাপ 

ংলাদেশী শিশু আহমাদুর রহমানের অপূর্ব মধুর 
কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত । বিশেষ করে, 


পবিত্র কুর'আন নাধিল হয়েছে। পবিত্র কা'বা 


আবদুল আজিজ এওয়ার্ড প্রতিযোগিতার 
সফলতার পর বিষয়টি আয়োজকদের মাথায় 
আসে। 


শরীফের প্রতিবেশে এক আধ্যাত্মিক রূহানী 


পবিত্র মক্কায় এবারের ৩২ তম প্রতিযোগিতাটি 


পরিবেশে তাদের পবিত্র কুরআনের প্রতিযোগিতার 


উদ্বোধন করেন সৌদি ধর্ম মন্ত্রী শাইখ সালেহ বিন 


সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মানিত 


একজন বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে গর্বে আমার 


করাই আমাদের লক্ষ্য । কারণ, এ পবিত্র স্থানটি 


আবদুল আজিজ আলে শাইখ । আর জেদ্দা চেম্বার 
অব কমার্সের কেন্দ্রীয় হলে আয়োজিত পুরস্কার 


বুকটা ভরে গেল । শিশুটিকে অন্তরের অন্ত:স্থল 
থেকে অভিনন্দন জানালাম সৌদিয়ার বুকে 
বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্ভ্ল করার জন্যে । 
বিশেষ করে এমন একটি সময় যখন সৌদি 
মিডিয়ায় বাংলাদেশীদের নিয়ে নানা ধরনের 


কুরআন কারীমের অবতরণস্থল | বিশ্বব্যাপী 


বিতরণী ও সম্মাননা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 


মুমিন-মুসলমানদের হৃদয়তীর্থ স্থান। এখান 
থেকেই তাওহীদ তথা একত্ববাদের আওয়াজ 


মক্কার গভর্ণর প্রিস খালিদ ফায়সাল । ফলাফল 
ঘোষণার পরদিন যখন জাতিয় ও আন্তর্জাতিক 


উচ্চরিত হয় প্রথম | যেখানে রয়েছে সারা দুনিয়ার 
মুসলমানদের কেবলা, পবিত্র কা'বা শরীফ ।' 


মিডিয়ায় ফলাও করে প্রকাশিত হয়, “এবারের বহু 
কাভিখিত আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন 


নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা চলছে । মনে মনে ধন্যবাদ 
দিলাম বাংলাদেশ সরকারের সংশিষ্ট বিভাগ ও 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিয় ও আন্তর্জাতিক 
পর্যায়ে অনেক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা 


ব্যক্তিবর্গকে যারা বাংলাদেশের প্রান্ত হতে বিশ্বের 
দরবারে এমন সুললিত কণ্ঠ উপহারের ব্যবস্থা 


মার্চ'১১ 


অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । কিন্তু, আলোচ্য 


প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তালিকায় শীর্ষ যে 
পাচটি দেশের নাগরিকরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর 
রেখেছে তারা হচ্ছে, সৌদী, বাংলাদেশী, লিবীয়, 
নাইজেরিয়ান ও ইয়েমেনী”, তখন সুদূর প্রবাসে 


॥ আত্তান্তহীদ ৯ 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 
লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর মত আমারও মাথা গর্বে 


যেমনটি করেছেন বিগত শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


উচু হয়ে গেল আরেকবার । মরুর বুকে সোনার 
বাংলার মেধাবী ছেলেদের সোনার ফসল দেখে 
হৃদয়ের গভীর হতে বেরিয়ে আসল সাহসী 


চিন্তাবিদ, প্রথিতযশা লেখক ও গবেষক আলামা 


হয় আন্তর্জাতিকভাবে । তবে এর মধ্যে নাচ, গান, 
সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাগুলিই সাধারণত: খুব বেশি 


সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রেহ.) তাঁর 
আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসিরিজে | 


কভারেজ পেয়ে থাকে বিভিন্ন মিডিয়ায় ৷ এছাড়া 
ব্যবসায়িক মানসিকতায় খেলাধুলার বিভিন্ন 


ংলার সাহসী উচ্চারণ “বল বীর, চির উন্নত মম 
শির ।' 


আবার ফিরে আসি বাদশাহ আবদুল আজিজ 


পুঁজিবাদী টুর্ণামেন্ট এবং মহিলা ক্রীড়া 


আন্তর্জাতিক হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা 


চারটি শাখায় অংশ নেয়া বাংলাদেশী 
প্রতিযোগীদের মধ্যে তিনজনই বিজয়ী হয়েছে । 


প্রসঙ্গে । এ সংক্রান্ত বোর্ডের মহাসচিব বলেন, 
সবার ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করার জন্যে 


তালিকায় তাদের কৃতীত্বের স্বাক্ষর ছিল এভাবে: 


আমরা বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ থেকে বাছাই 


দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আইনুল 
আরেফীন । তার প্রাপ্ত মোট নম্বর হচ্ছে 
৪৯২.৭৫ । শতকরায় %৯৮.৫৫০০ | আর্থিক 


করে প্রতিযোগীদের আহ্বান করে থাকি । এটা 


প্রতিযোগিতার প্রতি বর্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা 
হচ্ছে লোভনীয় কায়দায় । বিশেষ করে বিউটি 
কন্টেস্টগুলোর প্রতি বর্তমান তরুণসমাজ ঝুঁকছে 
রীতিমত নেশার মত । ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমা 
মিডিয়ার একচ্ছত্র প্রভাবে বিশ্বের কোটি কোটি 


সাধারণত: সংশিষ্ট দেশের ধর্মমন্ত্রণালয়ের 


দর্শক-শ্রোতা জানা-অজানায় প্রতিনিয়ত পাপের 


অধীনেই হয়ে থাকে । অমুসলিম দেশের বিভিন্ন 


পুরস্কারের পরিমাণ ৫৫ হাজার সৌদি রিয়াল 


ইসলামী সংস্থা বা ইসলামিক সেন্টারের মাধ্যমে 


(বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা)। তৃতীয় 
গ্রুপে পঞ্চম হয়েছে ইরফানুল হক । তার প্রাপ্ত 
মোট নম্বর হচ্ছে ৪৭৫.০০। শতকরায় 
%৯৫.০০০০ | আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ ২৮ 
হাজার সৌদি রিয়াল (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় পাঁচ 
লক্ষ চার হাজার টাকা)। এছাড়া চতুর্থ গ্রুপে 
তৃতীয় হয়েছে আহমাদুর রহমান রাফ ৷ তার 


নির্দিষ্ট প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয় । বিচার 


কার হচ্ছে । অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে 
যে, প্রতিযোগিতা মানেই হচ্ছে নগ্নতা, অশীলতা, 
বেপর্দা ললনাদের লম্ষঝম্প, নাচ-গানের উতৎ্কট 


কার্য যাতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয় এর জন্যে বিভিন্ন 


ঝনাৎকার যা একজন সত্যনিষ্ঠ ঈমানদীপ্ত হৃদয়ের 


দেশের যোগ্য ও প্রথিতযশা হাফেজে কুরআন, 


দর্শক-শ্রোতার জন্যে নিতান্তই বিরক্তি ও 


ইলমে তাজবিদ ও “ক্রোতে আশারা*য় পারদর্শী 


অরুচিকর | তবে হাজারো পাপের ভিড়ে নেহায়েত 


বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিচারক প্যানেল তৈরি করা 


পবিত্র কোন প্রতিযোগিতা যদি থাকে তা হচ্ছে 


হয় এবং প্রশ্ন নিবচিন করা হয় কম্পিউটারের 


কুরআন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা, যার প্রতিটি অংশই 


প্রাপ্ত মোট নম্বর হচ্ছে ৪৮৪.৫০ | শতকরায় % 
৯৬.৯০০০ | আর্থিক পুরস্কারের পরিমাণ ১৯ 


সাহায্যে । মহাগ্রন্থ কুরআনকে কেন্দ্র করে আলোকময়, প্রতিটি দৃশ্যই নিঃস্পাপ, প্রতিটি 
আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার দ্যুতি ও শবেই রয়েছে পুণ্য ৷ যা মানুষকে সমূহ কল্যাণের 


আলোকধারা যাতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে 


হাজার সৌদি রিয়াল (বোংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন 
লক্ষ ৪২ হাজার টাকা)। 
আসলে এটাই প্রথম নয় । বাংলাদেশীরা যুগে যুগে 


সেজন্য রেডিও, টিভির পাশাপাশি ইন্টারনেটেও 
খোলা হয়েছে বিশেষ ওয়েবসাইট | নাম দেওয়া 
হয়েছে “গোল্ডেন রেকর্ড । এতে রয়েছে 


বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ইভেন্টে কৃতিত্রে স্বাক্ষর 


প্রতিযোগিতার পরিচয়, এক্সক্লুসিভ খবর, প্রথম 


রেখে আসছে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে । 


পর্ব থেকে অংশ নেয়া প্রতিযোগীদের নাম ও 


প্রচারনার অভাবে অনেকেই হয়ত: মিডিয়ায় আসে 
না। বিশেষত: ইসলামী বিষয়ে বাংলাদেশী মেধা 


ছবি । বর্তমান প্রতিযোগীদের তেলাওয়াতের 
নির্বাচিত ভিডিও ক্লিপ । এছাড়াও রয়েছে কিং 


ও প্রতিভার কথা রীতিমত স্বীকৃত । দেশের 
পাশাপাশি দেশের বাইরে ভারতের দেওবন্দ, 
নদওয়া, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের 


ফাহাদ, সৌদিয়ার বর্তমান বাদশাহ, মক্কার 
সাবেক হজ্ব মন্ত্রী ও ধর্ম মন্ত্রীর বক্তব্য, 


বিভিন্ন ইসলামী ও জেনেরাল 


আয়োজকদের মুল্যবান কথামালাসহ আরো 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশীরা কৃতিত্ব ও 
মেধার স্বাক্ষর রেখেছে যুগ-যুগান্তরে । এ কথা 
স্বীকার করেছেন যুগের বোদ্ধা ও বিদঞ্ধজনেরা । 


কতকিছু। 
বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধরনের প্রতিযোগিতা 
হয়ে থাকে | কিছু হয় জাতীয় পর্যায়ে, আর কিছু 


দিকে নিয়ে যায় । আর কল্যাণ মানুষকে স্বর্গে 
নিয়ে যায়। এমন কল্যাণমুখী প্রতিযোগিতার 
জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে । 
“এ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা 
উচিত" সূরা আল মুতাফ্ফিফীন: ২৬) 


রিয়াদ থেকে : ১৭. ০১,২০১ 


দিয়ে সহযোগিত কর্ন ॥ 


সম্পূর্ণ দীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভন ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. ডি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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ম।হা।জী।ব।ন 


মাওলানা ওবায়দুল্রাহ হামযাহ 


পবিত্র কালামে পাকের বেশ কিছু সূরায় রাসূল 


যা বলছে তা আপনি নন । বরং প্রকৃত পাগল 


(সা.)-এর রিসালত তার মিশন, গুণাবলি 


ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি যে আপনার বিরোধিতা 


ইত্যাদি আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ প্রতিদান 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে । ছোট 


করে, অবাধ্যতা দেখায়, রুঢ়ু আচরণ করে ও 
আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে । আপনি 


পরিসরে আমরা তার কিছু অংশ বিশেষের 
ওপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো। 
আন্নাহ পাক বলেন, 
1১ 

[4] ৮৮০ এ এ০3৯ 
“আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী 1 
উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল 
তার কথা, আচরণ ও আদর্শ। হযরত 
আয়েশা (রা.) বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলে 
করীম (সা.)-এর মহৎ চরিত্র । কুরআন যেসব 
উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি 
সেসবের বাস্তব নমুনা । শুধু তা নয়, যাবতীয় 
উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার কাজেই 
তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। জুলুম- 
নির্যাতনের শিকার হয়েছেন । অথচ পাহাড়সম 
ধের্ষের স্থিতি প্রদর্শন করেছেন । শক্ররা তার 
নিস্পাপ ও কল্যাণকামী হৃদয়ে চরম আঘাত 
হেনেছেন । অথচ ক্ষমার পরম পরাকষ্ঠা 
দেখিয়েছেন । গালমন্দ করেছে, অথচ 
সমুদ্রসম বিশালতা দিয়ে তা সয়ে নিয়েছেন 
আর তা তো হবে । কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাক 
শিষ্টাচার ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাকে ভূষিত 


সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের মালিক, 
সঠিক অভিমতের অধিকারী, সবচেয়ে বড় 
প্রা্জ ও সবচেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন 
মহামানব । আপনি তো পাগল হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । কেননা আপনার কাছে আসে এমন 
এশী বাণী (ওহী) যা অজ্ঞতা ও প্রথত্রষ্টতা 
দুরিভূভত করে, বাতিলকে নিশ্চিহ্ন করে, 
অন্তরকে আলোকিত করে এবং গন্তব্যের 
সুন্দর দিকনির্দেশনা দেয় । পৃথিবীর জ্ঞানী- 
গুনী, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা 
আপনার প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের আলোকচ্ছটার 
দারুন মুখাপেক্ষী | 

সে বড় জঘন্য মিথ্যাবাদী যে আপনার ক্ষেত্রে 
উম্মাদে'র ন্যায় একটি শব্দ দিয়ে অপবাদ 
দেয় । অথচ পুরো বিশ্বকে জ্ঞান প্রজ্ঞা ও 


1৪1 
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সূরা আদ-দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি 
সুরার বেশির ভাগ রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর প্রতি 
নিয়ামত ও তার মহাত্য সম্পর্কে আলোচনা 
রয়েছে। সুরা ইনশিরাহেও রাসুলের প্রতি 
আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহগুলো জিজ্ঞাসাবোধক 
ভঙ্গিতে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহপাক 
বলেন, আমি কি আপনা বক্ষ উন্যুক্ত করে 
দেইনি? নিশ্চয় তিনি উন্যুক্ত করে দিয়েছেন । 
ফলে তার পবিত্র বক্ষখানা জ্ঞান, তত্্কথা ও 
উত্তম চরিত্রের জন্য এক সুবিশাল ও যুক্তির 
ভান্ডার । নেই সেখানে কোনো প্রকারের 
সংকীর্ণতা । নেই কোনো অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তি 
বোধ । জাগতিক কোনো বিষয়-বৈভবের প্রতি 
নেই কোনো অনুরাগ ও আগ্রহ । 
আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র বক্ষকে উন্মুক্ত করে 
দিয়েছেন বলেই বৃষ্টির মতো দান-দক্ষিণা 


ইনসাফ দিয়ে আপনি পরিতৃপ্ত করেছেন। 


করেছেন । সমুদ্রের মতো অকাতরে 


মানবতাকে সবচেয়ে মূল্যবান এঁতিহ্য ও 

মূল্যবোধ উপহার দিয়েছেন । আর সেটাই 
বুদ্ধির শাশ্বত রক্ষাকবচ । 
0৩। 
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করেছেন । ওহী তাকে পরিচালিত করেছেন 
নিশ্চয় তিনি মহৎ চরিত্রের অধিকারী | মিথ্যা 


“আপনার পতিপালকে পক্ষ হতে আপনার 
কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌছিয়ে 


বলেননি যদিও খাপমুক্ত তরবারী মাথার ওপর 


দিন | 


উচিয়ে রাখা হোক না কেন। পুরো দুনিয়া 


আপনার ওপর যা অবতাঁণ করা হয়েছে তা 


হাতে আসলেও সে দিকে ক্ষুদ্রতম আগ্রহ 
দেখাননি । 
২ 
হাথ] ০5459 4028এাঁও৯ 
“নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি 
উম্মাদ নন ।”২ 
আয়াতের মতে ভু) 22 2০59৯ যোগ করে 


আপনার কাছে পবিত্র আমানত | উম্মতের 
কাছে সে বার্তা পৌছানোর দায়িত্ব আপনার | 
আপনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌছাতে না পারলে 
আপনি (নাউযুবিল্লাহ) রিসালতের দায়িত্ব 
পালন করেননি । আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ 
আমার । পৃথিবীর কোনো শক্তি আপনার ক্ষতি 
করতে পারবে না। আপনার বাণীকে স্তব্ধ 
করতে পারবে না । পারবে না আপনার আলো 


রি চির তাত 
প্রতি আল্লাহর অনুগহ ও কৃপা থাকে সে 


নিভিয়ে দিতে । আপনার অগ্রযাত্রা কেউ রুখে 
দিতে পারবে না। কারণ স্বয়ং মহান 


কিরূপে পাগল হতে পারে? আপনার শক্ররা 
মার্'১১ 


প্রতিপালক আপনাকে রক্ষা করবেন । 


বিলিয়েছেন। প্রভাতের ঘ্লিগ্ধ বাতাসের 
কোমলতা দিয়ে ভিক্ষুক, অভাবী, অসহায়, 
দরিদ্র, ও নিঃস্বকে সাহায্য করেছেন। 
বেদুঈনদের দুর্যবহার, নিবেধি অমার্জিত 
আচরণ, স্বেচ্ছাচারীদের দান্তিকতা, অহংকারী 
শাসকদের বিমুখতা ও অনীহা ও হিংসুক- 
নিন্দুকের বিদ্বেষ হাসিমুখে বরণ করে দৃঢ় 
পদক্ষেপে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়েছেন । 
1৫1 
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[32:01 
অর্থ: আমি শপথ করেছি আপনার বোঝা যা 
আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ । আপনার যে 
বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছেন, 
আমি তা আপনার ওপর থেকে আপসারিত 
করে দিয়েছি। আপনার অতীব ও 
ভবিষ্যতক্রটিসমূৃহ আমি মার্জনা করে 
দিয়েছি। 

1৬1 
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_)॥ আত্তার্তহীদ ১১ 


ম।হা।জী।ব।ন 

অর্থ: আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ 
করেছি । আল্লাহর যিকিরের সাথে আজ তাঁর 
পবিত্র নামও উচ্চারিত হয় । 

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমুূলক কর্মসমূহে আল্লাহর 
নামের সাথে তাঁর নামও উচ্চারণ করা হয় । 
আযান, নামায খুতবা ও ওয়ায-নসীহতে তার 
নাম উচ্চারিত হয়। বাইবেল, ওল্ড 
টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্টসহ পূর্বেকার 


1: একা? 1 
অর্থ: পাঠ করুন । 
নুবুওয়াতের গল্পের সূচনা ইকরা দিয়ে । 
মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস এঁতিহ্য ও 
মাহাত্যের পদযাত্রা সে দিন থেকে শুরু । 
আমাদের জীবনে সে মুহ্র্তটি ছিল সবচেয়ে 
মূল্যবান মুহূর্ত । আলো ও অন্ধকার, ঈমান ও 
কুফরী, জ্ঞান ও মূর্খতা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
চূড়ান্ত বিভেদরেখা সৃষ্টিকারী মুহুর্ত । 


খচিত করা হয়েছে। সূর্য যেমন নিজ কক্ষপথ 


অভিধানের বিশাল শব্দ ভাগ্তার থেকে ইকরা 


বেয়ে পৃথিবীটাকে আলোকিত করে তেমনি 

তার নাম আজ গোটা বিশ্বকে আলোকিত 

করেছে । সমস্ত মহাদেশে বাতাসের ন্যায় 

আজ তাঁর পবিত্র আলোচনা বিচরণ করে । 

পৃথিবীর এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে 

তাঁর পবিত্র নামের গুণ-কীর্তন করা হয় না। 
1৭] 


শব্দটিকে বেচে নেওয়ার মধ্যে একটাই সত্য 
অন্তর্নিহিত যে, আপনি ও আপনার উম্মত 


জ্ঞানী জাতি, আপনি যদিও বর্তমান মুহূর্তে 


পড়তে জানেন না । কিন্তু আপনার পালনকর্তা 
আপনাকে উচ্চতর শিক্ষা ও দীক্ষা জ্ঞান ও 
প্রজ্ঞা, বাক-নৈপুন্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও 
প্রাঞ্জজতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করবেন যার 
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মাও. আইনুদীন আল-আজাদ (রহ) সাংস্কৃতিক ফোরাম 


দক্ষিণ মালিয়ারা, পটিয়া, চট্টগ্রাম | ০১৮১২-১০০৬৪৪, ০১৮১৯-৯৭৬১৪৮, ০১৮২৯-৫৯২১০০ 
যাতায়ত : শান্তির হাট থেকে জিরি মাদ্রাসা রোডে সি. এন. জি. বা রিক্সা যোগে দক্ষিণ মালিয়ারা 


মার্চ'১১ 


সামনে পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতও স্বীয় 
অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে । 
হে মুহাম্মদ! দাওয়াত দেওয়ার আগে পড়ুন! 
আমলের পূর্বে ইলম অর্জন করুন । ইকরা শুধু 
একটি শব্দ নয়। এটি জীবন-পদ্ধতি । জ্ঞান- 
পিপাসুদের জন্য একটি শাশ্বত বার্তা । হে 
মুহাম্মদ আপনি পড়ুন, এবং তা কিতাবের 
ছোট পৃষ্টায় নয় বরং বিশ্বজাহান ও প্রকৃতির 
সুবিস্তৃত পৃষ্টায়। কুদরতের কলম দিয়ে 
প্রকৃতির পৃষ্টাতে লেখাগুলো পড়ুন । 
1৮] 
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অর্থ: হে মুহাম্মদ আমি আপনার জন্য একটি 
প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি । সে বিজয়ের 
দলে আপনি মানুষের অন্তর ঈমানের বীজ 
বপন করেছেন । মূল্যবোধের মানবীয় উৎকর্ষ 
গুণাবলির চারা রোপণ করেছেন । পৃথিবীর 
দিয়েছেন । দুনিয়ার বুকে হিদায়াত ও ইলমের 
পতাকা সমুন্নত করেছেন । মক্কা বিজয়ের গল্প 
ইসলামের দ্রুত প্রচার-প্রসার লাভের ক্ষেত্রে 
একটি বড় মাইলফলক হিসেবে কাজ 
করেছে । 


চট্টগ্রাম; সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, প্রধান 
সম্পাদক, বালাওশ শরক 


-কুরআন, সুরা আল-কলম ৬৮:৪ 
ল-কলম ৬৮:২ 
ল-মায়িদা ৫:৬৭ 


পৃ. ৪-এর ৩-এর কলামের পর 

ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিক 
হারে অন্যায়-অবিচারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । 
নিরীহ ও দুর্বল শ্রেণীর রোকেয়া নির্যাতিত ও 
নিম্পেষিত হচ্ছে । ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড 
ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে প্রতিবাদ- 
প্রতিরোধের তৎপরতা ত্রাস পেলে অচিরেই 
দেশব্যাপী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা- 
ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এর ফলে আমরা সকলেই 
আল্লাহর আযাব ও অভিশাপের শিকার হবো । 
অতএব সরকারসহ সমাজের প্রভাশালী 
দায়িত্বশীল সকলকে আমল বিলমারুফ ওনেহী 
আনিল মুনকারের মত গুরুতুপূর্ণ বিষয়কে ঈমানী 
দায়িত্বরোপে গ্রহণ করার জন্য আহবান করছি। 
বি সংশোধনপূর্বক অন্যায়ের প্রতিবাদ ও 
প্রতিরোধের প্রতি এগিয়ে আসি । আল্লাহ 
আমাদের সকলকে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার 
তাওফীক দান করুন । আমীন | 


7) আত্তার্তহীদ ১২ 


এ 
হন ও 
হর 
এ 


ম।হা।জী।ব।ন 


১৮ সফর ১৪৩১ হি. ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ 


বৃহস্পতিবার উপমহাদেশ তথা 


ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের দীনি 


শায়খুল হাদীস মাওলানা 


নসীর আহমদ খাঁন (রহ.) 


মাহমুদ আদিল 


বিশেষ করে আলেম-ওলামাদের অত্যন্ত 


তাখাস্সুসাতের পাঠ শেষ করেই দারুল উলুম 


সমাদর করতেন । হযরতের মাতাও একজন 


দেওবন্দে তিনি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান । 


আলেমা ও সুবোধসম্পন্ন সচেতন নারী 


তিনি ১৩৬৫ হি. হতে নিয়ে ১৩৯১ হি. পর্যন্ত 


দরসগাহগ্তলো হারিয়ে ফেললো এক মহান 


ছিলেন । তিনি তার বাড়িকে মদরাসার রূপ 


মুরুববীকে, ইলমী আকাশের উজ্ভ্বল নক্ষত্রকে, 


দরসে নেজামীর মীজান মুনশায়েব থেকে 


দিয়েছিলেন এবং গ্রামের মুসলিম শিশুদেরকে 


একজন আদর্শ শিক্ষককে | এশিয়ার বিখ্যাত 


কুরআন মজিদ, আকায়েদ ও দ্বীনি তা'লীম- 


ও অনন্য দ্বীনি বিদ্যাপীঠ “বাগদাদে হিন্দ? 


তরবিয়াত দিতেন । 


নিয়ে মাওকুফ আলাইহি (মিশকাত) পর্যন্ত 
প্রায় সব কিতাব সুনামের সাথে পাঠদান 
রেন । ফলে অধ্যাপনা জগতে এরূপ দক্ষতা 


দারুল উলৃম দেওবন্দের সম্মানিত শায়খুল 


হযরত তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন 


ক 
ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করলেন যে, পুরো 
৬ 


হাদীস, সাবেক নায়েবে মুহতামিম ও সদরুল 


বুলন্দশহর নগরীর কিলাউতী পল্লীর 


রতে তাঁর মতো দরসে নেজামীতে 


মুদাররিসীন, উত্তাযুল আসাতিযা হযরত 
মাওলানা নসীর আহমদ খাঁন এই ক্ষণস্থায়ী 
পান্থশালাকে চিরবিদায় জানিয়ে পাড়ি 
জমালেন অবিনশ্বর জগতে মাওলায়ে 
হাকীকীর সান্িধ্যে ৷ ইন্নালিল্লাহি ... ৷ 

হযরত মাওলানা কারী উসমান দা.বা. এর 
ইমামতিতে তার নামাজে জানাযা 


মানবা“উল উলুম নামক মাদ্রাসায় | সেখানে 


পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দক্ষ শিক্ষক বা আলেম পাওয়া 


তার জ্ঞোষ্টভ্রাতা হযরত মাওলানা বশীর 


দুষ্কর! ইলমে হাদীস, তাফসীর ও জোতির্বিদ্যা 


আহমদ (রহ.)-এর তত্বাবধানেই তার 


শাস্ত্রে তার আসক্তি ছিলো অন্যরকম | ইলমুল 


পড়ালেখার হাতেখড়ি । প্রথমে কুরআন মজিদ 


হায়আহ' তথা জোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একটি 


হেফজ করেন অতঃপর ফার্সিভাষা আত্মস্থ 


গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখেছেন, যা 


করেন । এরপর বিভিন্ন স্তরের কিতাবাদির 


পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছে। 


শিক্ষা গ্রহণ করেন । ১৩৬২ হিজরীতে যখন 


হয় । অতঃপর মাকবারায়ে কাসেমীতে তীর 


তার জ্যেষ্টভ্রাতা দারুল উলুম দেওবন্দে 


বড়ভাই হযরত মাওলানা বশীর আহমদ 
(রহ.) এর পাশেই তাকে চির শায়িত করা 
হয় 
২১ রবিউল আওয়াল ১৩৩৭ হি. মোতাবেক 


মুদাররিস নিযুক্ত হন তখন তিনিও তার সঙ্গে 
সেখানে চলে আসেন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ 
আলিমদের সোহবত ও সংপ্রব গ্রহণ করেন । 
১৩৬৩ হি. সনে আবার নতুনভাবে সেখানে 


২৩ ডিসেম্বর ১৯১৯ ঈসায়ীতে ভারতের উত্তর 
প্রদেশের বুলন্দশহর জিলার বেসী 03891) 


হযরত তার জীবদ্দশায় দারুল_ উলুম 
দেওবন্দের বিভিন্ন পদের অধিকারী ছিলেন 
১৩৯১ হিজরী সনে নায়েবে মুহতামিম (ভাইস 
চ্যসেলর) নিযুক্ত হন। ১৩৯১ হি. হতে 
১৩৯৭ হি. পর্যন্ত তিনি সহীহ মুসলিম, সুনানে 


তিনি দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন | তারপর 


তিরমিযী, মুয়াত্বা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ও 
তাহাবী ইত্যাদির ন্যায় হাদীসের প্রসিদ্ধ 


দু'বছর যাবত বিভিন্ন বিষয়ে যথা তাফসীর, 


নামক স্থানের একটি সন্্ান্ত পরিবারে তিনি 


ফিক্হ, উসুলে ফিক্হ, মানতিক, ফালসাফা, 


জন্মলাভ করেন । তার পিতা জনাব আব্দুশ 


চিকিৎসা ও দর্শনশান্ত্র নিয়ে গবেষণা করেন; 


শাকুর সাহেব একজন দ্বীনদার, আলেম ভক্ত 
ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন 
ইংরেজ সরকারের সেনাবাহিনীর একজন 


বলতে গেলে উলুম আর ফুনুনের যত উচ্চ 


কিতাবাদীর দরস দান করেন । ১৩৯৭ হি. 
সনে হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান রেহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর হাদীসের সবচেয়ে 
গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ -যাকে আল কুরআনের পর 


শিক্ষা আছে সবটা তিনি আত্মস্থ করেছেন । 


আসাহ্হুল কুতুব (সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব) 


১৩৬৫ হিজরীতে এসব বিষয়ে বিশেষত 


উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তিনি দায়িত্্‌ 


অর্জন করে তিনি ফারাগাত লাভ করেন । 


পালন করে ছিলেন । হযরত মাওলানা খলীল 
আহমদ আম্মেটভী (রহ.)-এর হাতে তিনি 


দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর আসাতিযাদের 


বলা হয়- বুখারী শরীফের দরস তার দায়িত্বে 
দেওয়া হয়। এতে করে তিনি শায়খুল 
হাদীসের মাসনাদে অধিষ্ঠিত হন | ৩৩টি বছর 


মধ্যে হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ 


বায়আত গ্রহণ করে তাঁর মুরীদ হয়েছিলেন । 


ধরে তিনি “মাশীখিয়াত'-এর দায়িত্ব পালন 


মাদানী (রহ.), শায়খুল আদব হযরত 


ভারত উপমহাদেশে যখন উসমানী খেলাফত 


মাওলানা ই'যায আলী রেহ.), হযরত 


রক্ষার্থে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা 


মাওলানা আবদুল খালেক মুলতানী রেহ.), 


মাহমুদুল হাসান, (রহ.)-এর তিরক-এ 
মুওয়ালাত' অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে 


হাকীমুল ইসলাম কারী তাইয়েব রেহ.), কারী 
ইফজুর রহমান (রহ.), হযরত মাওলানা 


সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদেরকে কোনো প্রকার 


ফখরুল _হাসান (রহ.)১ কাজী শামসুদ্দীন 


সহযোগিতা করা অবৈধ" এই ফাতওয়া প্রদান 


করেন, তিনি সে সময় থেকে শায়খে 
আওয়াল' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন । সে বছরেই 


প্রধান পদেও আসীন হয়েছেন । 
শিক্ষাপরিষদের সাবেক প্রধান হযরত 
মাওলানা মি'রাজুল হক রেহ.)-এর 


কেমলপুরী (রহ.) ও তার সহোদর হযরত 


করা হয় তখন তিনি ইংরেজের চাকরি ছেড়ে 
দেন এবং চাষবাসের পেশা গ্রহণ করে 


মাওলানা বশীর আহমদ েহ.) সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


ইন্তেকালের পর তাঁকেই উক্ত বিভাগের 
প্রধানের যোগ্য বলে বিবেচনা করে তার 
কাঁধেই তা সোপর্দ করা হয় । দীর্ঘ ৬৩ বৎসর 


জীবিকা নির্বাহ করেন । ঈমানী মর্ধাদা-বোধের 


হযরত মাওলানা নসীর আহমদ (রহ.) তাঁর 


ধরে অধ্যাপনার মহান দায়িত্ব আঞ্জামদানের 


এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তিনি খুব 


ইলমী যোগ্যতা, চারিত্রিক মাধুর্য ও কঠোর 


অতিথিপরায়ণ ছিলেন, কোনো মেহমান তার 
কাছে গিয়ে কিছু না খেয়ে আসতে পারত না; 


মার্চ'১১ 


সাধনার উৎকর্ষের কারণে সকলের কাছে খুব 
প্রিয় হয়ে উঠেন । ফলে দরসে নেজামী ও 


পর বার্ধক্যের কারণে গত দু'বছর পূর্বে তা 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দারুল 
দেওবন্দের ইতিহাসে তিনিই প্রথম, যিনি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 
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মীযান মুনশায়িব হতে শিক্ষকতা-সফর শুরু 
করেন আর বুখারী শরীফে এসে সেই সফরের 


বান্দাকে মুহব্বত করেন তোমরাও তাকে 


সমস্যা দেখা দিলো, তখন তিনি খুবই 


মুহববত করো । এরপর আসমানবাসীও তাকে 


ইতি টানেন | হযরত শুধু উস্তায ছিলেন না, 
বরং উত্তাযুল আসাতিযা ছিলেন । দারুল 
উলুমে কয়েকজন বাদে সব শিক্ষক তাঁর ছাত্র 
ছিলো । দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে তিনি অসংখ্য 
ছাত্র গড়ে তোলেন; একটি পরিসংখ্যান মতে 
চল্লিশ সহস্রাধিক ছাত্র তাঁর দরস-রসে তৃপ্তি 
লাভ করে। বর্তমানে ভারতের প্রায় সব 
মাদ্রাসার শিক্ষক হয়তো তাঁর ছাত্র অথবা 
তার ছাত্রের ছাত্র । ও 

দয়াময় আল্লাহ তাআলা হযরতকে যেন তার 
প্রতিচ্ছবি হিসেবে পাঠিয়েছেন! এতো বিশাল 
শিক্ষা কেন্দ্রে এতো বড় বড় পদের অধিকারী 
তিনি ছিলেন, তা সত্তেও অহংকার কিংবা 
দন্তের ধারে কাছেও ছিলেন না তিনি । এই 
জ্ঞানতাপসের ব্যাপারে দারুল উলুমের প্রতিটি 
শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীসহ যে কারো কাছে 
জিজ্ঞাসা করলে সবার একই উত্তর- তার 
আচরণ ছিলো বিনম্র, সহাস্য ও অমায়িক । 
এককথায় ছোট বড় সবার জন্যে তিনি ছিলেন 
রহমত ও করুণার আধার । অথচ তিনি 
ছিলেন একটি এতিহ্যবাহী ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধারে কয়েকটি উঁচু পদের 
অধিকারী । আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ তার 
ছিলো; নাযরানা, হাদিয়া ইত্যাদির নাম দিয়ে 
বিত্তের ইমারত গড়ার সুযোগ তার ছিলো; 
বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ যথেচ্ছা ভোগ 
তার উম্মুক্ত ছিলো; কিন্ত তিনি 
সাদাসিধে পনে অভ্যস্ত, 


অপরিচিত; দস্ত-অহংবোধ কাকে বলে মনে 
হয় তিনি জানতেনই না। 

যে কেউ তার সামান্যটুকুও সংস্রব পেয়েছে 
সে মনে করে যে, হযরত আমাকেই সবচেয়ে 
বেশী মুহববত করেন! তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক 
একারণে মাদরাসার গপ্তির ভেতরে তার খ্যাতি 
আছে, তদুপরি সেখানে শিক্ষকরাও তার ছাত্র; 
তাই মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক তাকে মহব্বত 
করবে, শ্রদ্ধা করবে; তা তেমন তাজ্জবের 
বিষয় নয় । তবে আশ্চর্যবোধ করতে হয় যখন 
দেখি তাঁকে আপ্রাণ ভালবাসছে, তাকে 
মুহব্বত করে গর্ববোধ করছে, তার দিকে 
নুয়ে পড়ছে সাধারণ নগরবাসী, 
রিকশাচালকরাও! তাদের সাথে সম্পর্ক 
থাকার কোনো পথ নেই, যে রূপ আছে 
মাদ্রাসা ওয়ালাদের সঙ্গে । তবে কারণটা 
কি? তা একটাই; ইখলাছ ও তাকওয়ার 
কারণেই এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা | যেমন 
হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো 


মুহব্বত করা আরম্ভ করে । অতঃপর যমিনেও 
তার গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া যায় | [মুসলিম শরীফ] 

নূরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাকওয়ার 
দীপ্তিতে উজ্ভ্বল, ্ু ও হাস্যমুখ, ঈমানদীপ্ত 
রূপের সমাহার, ফিরেশতাতুল্য পবিভ্রতায় 
স্নি্ধ, পরিচ্ছনন পোশাক, গায়ে সেরোয়ানী, 
মাথায় উজ্জ্বল রঙের পাগড়ী, চোখে চশমা, 
নিচু দৃষ্টি, হাতে একটি ঘনকালো রঙের যষ্টি 
-প্রতিদিন এভাবে রিকশায় চড়ে হাদীসে 
নববীর দরসে উপস্থিত হতেন | ছাত্রদের 
দেখলেই নিজে আগেভাগে সালাম দিয়ে যেন 
শিক্ষাই দিতেন । দারুল হাদীসে প্রবেশের পর 
লাউড স্পীকারে সালাম পেশ করতেন । 
অতঃপর গান্তীর্যের সাথে দরস দিতেন । 
কখনও মুচকি হাসতেন; তখন মনে হতো 
জান্নাতি কোনো সুরভী এখানে ছড়িয়ে গেল! 


বিচলিত হলেন, নারাজ হলেন । যে সব ছাত্র 
ওই হাঙ্গামায় জড়িত ছিলো প্রতিষ্ঠানের 
ভাবসুর্তি রক্ষার্থে তাদেরকে সাথে সাথে 
বহিষ্কার করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । সব 
সময় মাদ্রাসার সুনাম ও কল্যাণের প্রতি তার 
নজর ছিলো অতন্দ্র প্রহরী | তিনি বলতেন, 
দারুল উলুম উম্মতের মীরাছ, জাতির সম্পদ; 
এর হেফাজত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের 
কর্তব্য । 

তিনি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা 
হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেছিলেন । মাদানী (রহ.)- 
এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা কারী তাইয়েব (রহ.) এর হাতে 
বায়আত হন । অতঃপর তিনি তাঁকে ইজাযত 
ও খেলাফত দিয়ে ভূষিত করেন । 

দলাদলি ও মতানৈক্য থেকে তিনি ছিলেন 


দরস ছিলো সর্ববোধ্য, সাবলীল ও প্রাঞ্জল; 


অনেক দূরে | দল বিভক্তি ও কোন্দল আদৌ 


কিন্তু জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ৷ পচান্নব্বইটি 
বছর পার করেও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো সু স্পষ্ট 
ও জোরালো । এ কারণে তাকে কেউ কেউ 
এল. বি. বি. সি. বেতার বলে আখ্যায়িত 
করত । নববী হাদীসের দ্যুতি" ছড়িয়ে দিয়ে 
দারুল থেকে বের হবেন তখন 
একবীক “ইলমপিপাসু* তার পেছনে পেছনে 
যেত; যেন প্রজ্ববলিত প্রদীপের পেছনে ছুটে 
চলছে “আলো প্রেমিক” পতঙ্গ! রিকশায় উঠে 
উপস্থিত ছাত্রদেরকে আবার একটি সুমধুর 
কণ্ঠে সালাম দিয়ে রওয়ানা দিতেন । 
মুগ্ধশ্রোতারা সেই সালাম শুনে শুধুই তাকিয়ে 
থাকত তার গমনের দিকে । আর তখন তারা 
প্রিয় উত্তাযের ক্ষণিকের বিদায়ে কী অনুভব 
করত তা কলমের প্রকাশ করা যায় না! 
আলাপচারিতায় ছিলো মিষ্টতা, স্বচ্ছতা, 
নির্লতা ও হদ্যতা। বলতেন তো কথা 
অনেক কম, তবে যা বলতেন তা হতো 
মোক্ষম, হৃদয়গ্রাহী । যেন নববী আদর্শের 
মূর্তপ্রতীক! আম তো আম, খাছ মজলিসেও 
কখনও কারো গীবতের শব্দও মুখে নিতেন 
না; পরচর্চার এই মহামারীর যুগে কারো মুখে 
তা শুনতেও পছন্দ করতেন না। 

তিনি ছিলেন বিনয়ের একটি উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । 
কখনও যদি কোনো ভুল হয়ে যেত তখন 
নিজেই সবার সামনে দাঁড়িয়ে দোষ স্বীকার 
করে নিতেন । এমন কি প্রাতিষ্ঠানিক আইনের 


পছন্দ করতেন না । তিনি সম্পূর্ণ প্রচার বিমুখ 
ছিলেন । কোনো সভা সম্মেলনে তিনি যেতেন 
না। রাত দিন একগ্রচিত্তে দারুল উলুমের 
কাজ-কর্মে, দারস-তাদরীসে মশগুল 
থাকতেন | হযরত মাদানী (রহ.)-এর বিশিষ্ট 
শাগরিদ ও মুরীদ হওয়া সত্বেও রাজনৈতিক 
কোনো মঞ্চে তাঁকে দেখা যেত না । নাম-যশ 
ও খ্যাতির পর্দা চিরে বেরুতে চান নি। 
শেষজীবন পর্যন্ত ছিলেন এরূপ একাগ্র, ও 
একনিষ্ঠ । মরহুম বছরের শুরুতে দারুল উলুম 
দেওবন্দের আসাতিযাদেরকে বিশেষ কিছু 
নসীহত করতেন | যা হতো সারগর্ভ ও প্রজ্ঞায় 
ভরপুর । আসাতিযায়ে কেরাম তাতে পেতেন 
গোটা বছরের পাথেয় । বছরের শেষে এসে 
খত্মে বোখারী অনুষ্ঠানে বিদায়ী ছাত্রসহ 
সকল উপস্থিতদেরকে মুল্যবান নসীহত 
করতেন । তাঁর নসীহতে ছিলো রূহ, উপদেশে 


ছিলো প্রাণ, তাই তা হতো নয়া 
পরিবর্তনকারী । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

র এই বিদপ্ধ ভাষ্যকার, ইলমে 
হাদীসের এই হিমালয় বিনয়-নম্রতায়, ধৈর্য- 
সহনশীলতায়, সৌন্দর্য ও রূপ সুষমায়, 
তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় কেমন ছিলেন তা 
বলে লিখে শেষ করা যাবে না । এক কথায় 


আওতায় তিনি কারো উপর কোনো কড়াকড়ি 


দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র শিক্ষক ও 


হয়ে গেলে পরবর্তীতে তাকে স্বাস্ত্রনা দিতেন, 

অপারগতার কথা বলে ওজরখাহী 
করতেন । তিনি বড় ছিলেন কিন্তু বড়ত্ের 
প্রকাশ করেন নি, ক্ষমতাশালী পদের 
অধিকারী ছিলেন কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেন নি। তবে দারুল উলুমের ভাবমূর্তি 


বান্দাকে মুহববত করেন তখন জিবরীলকে 


বিনষ্ট হয় এমন কোনো পদক্ষেপে যেতে 


ডেকে বলেন, জিবরীল! আমি অমুক বান্দাকে 
মুহব্বত করি তুমিও তাকে মুহব্বত করো । 
আসমানবাসীকে বলে দেয় যে, আল্লাহ অমুক 


মার্চ১১ 


অস্বীকৃতি জানাতেন। দারুল উলুম 
দেওবন্দের খেদমত ও তার উন্নতিই তাঁর 
একমাত্র লক্ষ্য ও জীবনসাধনা ছিলো । এক 
সময় দারুল উলৃমের মানহানিকর একটি 


সাধারণ আম জনতার প্রিয়পাত্র আস্থাভাজন ও 
মনের মানুষ ছিলেন এই মনীষী | দোয়া করি 
যেন আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব 
করেন, আখেরাতের মর্ধাদা আরো বৃদ্ধি করেন 
আর আমাদেরকে তাদের ফয়য দিয়ে ধন্য 
করেন ও তাঁদের পথে চলার তাউফিক দান 
করেন রড 

তথ্যসূত্রঃ দারুল দেওবন্দ ও 
জা আদ্দাঈ, হি 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৪ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


ক্রমবিকাশ 


৫০ বছর আগে এভাবেই বিলুপ্ত হয়েছিল নিউস্কীম মাদরাসা 


! অবলুপ্তির পথে মাদরাসা শিক্ষা 


এম. আজিজুল হক 


ম্যাকলে (].010 119০৪19)-এর টুইয়ে নামা 
নীতির (0০0৬70%810 1101100. (00)9019) 


বৃটিশ সরকার নিজেদের কাজে প্রয়োজনীয় 


ফলে এদেশে শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়ে 


সহযোগিতা পাবার ও তদানীন্তন মুসলিম সমাজের 
কিছুটা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ১৭৮০ খিষ্টাব্দে 


পড়ে । যার ঠেলা আলিয়া মাদরাসাকেও সামলাতে 
হয় । তার এ নীতির সারকথা হল, সুযোগ-সুবিধা 


কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। 


ভোগকারী মুষ্টিমেয় লোককে শিক্ষিত করে তোলা 


প্রতিষ্ঠাতা প্রধান মুদাররিস মাওলানা মজদুদ্দীন 


গেলে তার ফল ক্রমেই নিযনস্তরে নেমে আসবে । 


(রাহ.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় শুরুর দিকে 
মাদরাসায় আরবী-ফার্সী ভাষা ও ইসলামী 
বিষয়সমূহ সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে । তিনি 
মাদরাসায় দারসে নেজামীর শিক্ষাক্রম ও 


₹শোধনের মাধ্যমে শত বাধাবিপত্তি অতিক্রম 
করে বর্তমানেও (২৩০ বছর ধরে) চালু আছে। 
মাদরাসার সিলেবাসে কালক্রমে বিভিন্ন সংস্কার ও 
পরিবর্তন আনা হলেও শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির 
মূল কাঠামো বহুদিন যাবৎ অপরিবর্তিত ও 
সংরক্ষিত থাকে | বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, 
ফিকহ ও আরবীর মত মুল বিষয়গুলো আজও 
সংরক্ষিত আছে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশে 
মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতি এ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমেই 
সাধিত হয়েছে । বলাবাহুল্য, স্থানীয় মুসলমানদের 
শিক্ষা দানের জন্য বড় লাট লর্ড বেন্টিংক এ 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। তবে এ 
মাদরাসায় ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ৭০ বছর 
তার সেক্রেটারি (মাদরাসার প্রধান প্রশাসকের 
পদবি) এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ৭৭ বছর 
পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় 
ইউরোপীয় খিস্টানদের | ১ম মুসলিম প্রিন্সিপ্যাল 
হিসাবে ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা 
কামাল উদ্দিন ২৬তম প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব 
গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ২৫ জন প্রিলিপ্যালই ছিলেন 
খিস্টান অফিসার | এসব খিস্টান সেক্রেটারি ও 
প্রিলিপ্যালগণের প্রভাবে ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে 
মাদরাসায় আরবী, ফার্সী ও ইসলামী শিক্ষার 
পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক বিষয়াদিও 
বেশ গুরুত্ব পায় । কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য 
কাজকর্মের ভাষারূপে ইংরেজি ব্যবহারের সরকারি 
আদেশের ফলে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের লালিত 
ভাষা-আরবী ও ফার্সীর আধিপত্যের অবসান 
ঘটে | এতে মুসলিম সংস্কৃতি, তাদের এঁতিহ্য ও 
শিক্ষা চর্চা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তদুপরি 
জি. সি. পি. আই (091791:91] 001001011690 0 


সবাইকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন 
প্রয়োজন নেই | 1৬18০871189 তার বিখ্যাত মন্ত 
ব্যে (৬110019) পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 
বর্তমানে আমাদের সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ 
করে এমন এক শ্রেণীর লোক গড়ে তুলতে হবে 
যারা হবে আমাদের । আমরা যে এদেশের লাখ 
লাখ লোককে শাসন করছি, তারা তাদের মধ্যে 
দোভাষীর কাজ করবে | তারা হবে এমন এক 
শ্রেণীর লোক যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু 
রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে 
ইংরেজ " তারপরেও ১ম মুসলিম প্রিন্সিপ্যাল 
হিসাবে ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা 
কামাল উদ্দিন যোগদানের পর থেকে এ মাদরাসা 
স্থানীয় জনগণের অকুগ্ঠ সমর্থনে সুযোগ্য 
শিক্ষকমণ্ডলী ও পরবর্তী মুসলিম প্রিন্সিপ্যালগণের 
আন্তরিক প্রচেষ্টায় তার ধর্মীয় চরিত্র ধরে রাখতে 
সক্ষম হয়। সেখানে আধুনিক বিষয়সমূহের 
পাশাপাশি আরবী ভাষা, কুরআন, হাদীস, ফিকহ 
ইত্যাদি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য আকারে পাঠ্যভুক্ত 
থাকে । যার কারণে ১৮৫৮ খুস্টাব্দে তৎকালীন 
লেফট্যানেন্ট গভর্ণর রড ফ্রেডারিক হ্যালিডে 
তাকে রাজদ্রোহের লালনক্ষেত্র আখ্যা দিয়ে এ 
মাদরাসা বিলুপ্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তক্ষেপে তা তখনকার মত অবলুপ্তির 
হাত থেকে রক্ষা পায় । 

নিউস্কীম মাদরাসা কোর্সের উৎপত্তি: 

১৯০৭ সালে মি. আর্কডেল আর্লে এদেশের 
জনশিক্ষা পরিচালক (177) থাকাকালে মুসলিম 
শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। প্রতিষ্ঠার ১২৭ 
বছর পর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় কামিল 
কোর্স চালু হয় । তিনি মাদরাসা শিক্ষাকে যুগের 
চাহিদা ভিত্তিক নবধারায় প্রবাহের চেষ্টা করেন । 
এ সময় মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিক পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সাথে সমন্বয় করত যুগোপযোগী করে 
এমনভাবে নতুন আঙ্গিকে সুসংহত করার প্রস্তাব 
করা হয়, যার মাধ্যমে এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা 
সুযোগ্য, কর্মঠ ও সুশিক্ষিত হয়ে সমাজের সার্বিক 
কাজে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের যোগ্যতা 


[0010110 1050-000107)-এর সভাপতি লর্ড 


মার্চ'১১ 


অর্জন করবে । মাদরাসা শিক্ষার এ নবতর কোর্সই 


নিউস্বীম মাদরাসা কোর্স যা ইংরেজিতে 
[২০011790 1৬190195891 0090159 নামে 
অভিহিত । ১৯১৪ সালে এক সরকারি ঘোষণা 
দ্বারা এ নতুন কোর্সটি অনুমোদিত হয় | এ স্কীম 
সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন । 

নিউস্কীম কোর্সের শিক্ষাসূচি ও শিক্ষাকাল এবং 
নিউস্বীম কোর্সের ছিল দু'টি স্তর। জুনিয়র 
মাদরাসা ও সিনিয়র (হাই) মাদরাসা | জুনিয়র 
মাদরাসার শিক্ষাসূচিতে আল-কুরআন, আরবী ও 
ইসলামিয়াত, উর্দু, বাংলা, গণিত, ভূগোল, 
ইত্যাদি পাঠ্য ছিল । সিনিয়র স্তরেও এসব বিষয় 
পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। তবে এ স্তরে আরবী, 
ইসলামী আকায়েদ, ফরায়েষ-ফিকহ, গণিত ও 
ইংরেজি ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া 
হয়। শুরুর দিকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবং পরে বোর্ড 
অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন 
ঢাকার অধীনে হাই মাদরাসা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত 
হত । হাই মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা 
সাধারণ শিক্ষার এ স্তরে যোগ্যতার কাম্যমান 
অর্জন করতে সক্ষম হত এবং ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের 
যেকোন বিষয়ে ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করত । 
ব্রিটিশ সরকার ১৯১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে 
সকল সরকারি মাদরাসায় এ নিউস্কীম কোর্স 
চালুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | তবে কলকাতা আলিয়া 
মাদরাসাকে এর আওতামুক্ত রাখা হয়। প্রথম 
পর্যায়ে ঢাকা, টট্গ্রাম, রাজশাহী ও হুগলী এ 
চারটি সরকারি মাদরাসায় ও ৫ টি বেসরকারি 
সিনিয়র মাদরাসায় এ নতুন কোর্স প্রবর্তন করে 
পরবর্তীতে অন্যান্য সিনিয়র মাদরাসায় এ কোর্স 
চালু করার নির্দেশ জারী করা হয় এবং কর্মসূচীকে 
সফল করার লক্ষ্যে এ মাদরাসাগ্তলোতে সরকারি 
সাহায্য বৃদ্ধি করা হয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষক 
নিয়োগ, শিক্ষাপোকরণ সরবরাহ, পাঠাগার 
সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান 
করা হয় । বলাবাহুল্য, এ সময় সরকার একদিকে 
নিউস্বীম মাদরাসাগ্তলোকে সার্বিকভাবে সাহায্য- 
সহযোগিতার ব্যবস্থা করে, অন্যদিকে এদেশে 
আগে থেকে প্রচলিত ও দীর্ঘদিনের লালিত 
কলকাতা আলিয়া মাদরাসাকেন্রিক ওন্ডস্কীম 
মাদরাসাগ্ডলোকে নতুন করে সাহায্য দেয়া বন্ধ 


করে দেয়। 
_)॥ আত্তার্তহীদ ১৫ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


ব্রিটিশ সরকার এদেশের শাসনভার গ্রহণের পর 
থেকেই অর্থ-বিত্ত, সম্মান, প্রতিপত্তি ও রাজ্যহারা 
মুসলমানগণ তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাদানের 


আরবী ও ইসলামী বিষয়গুলোও বাদ দেবার মত 


সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাতে নানা সংস্কার 


নয় বা জনগণের সেন্টিমেন্টের কথা বিবেচনা করে 


সাধিত হয়েছে । বলাবাহুল্য, এ সংস্কার কাজে বার 


বাদ দেয়া যায় না । ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচির 


ব্যাপারে শঙ্কিত ও দিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । তারা 
চিন্তা করলেন, তাদের সন্তানদেকে সাধারণ স্কুলে 
পাঠানো হলে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগ 
পেয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা থেকে 


কলেবর বেড়ে যায় । তাই ১৯৫০-এর পর থেকে 


বার কাঁচি চালাতে হযেছে আরবী ও ইসলামী 
বিষয়গ্তলোর উপরই | ফলে বর্তমানে ইবতেদায়ী, 


এ কোর্সের শিক্ষার্থীরা এত ভারী কোর্স পাঠে দিন 
দিন আগ্রহ হারাতে থাকে এবং অনীহা প্রদর্শন 


দাখিল ও আলিম (সাধারণ) স্তরে এখানে ইসলামী 
ও সাধারণ বিষয়াবলীর অনুপাত প্রায় ১:১। 


করতে থাকে । তখন চতুর্দিক থেকে অভিযোগ 


হয়ত মুক্তি লাভ করতে পারবে কিন্তু এতে তাদের 
ধর্মীয়চেতনা বিলুপ্ত বা দুর্বল হয়ে যাবার সমূহ 


আসতে শুরু করে যে, নিউস্কীম মাদরাসার 
শিক্ষাসূচি পাঠ্যবিষয়াধিক্যে ভারাক্রান্ত হওয়ায় 


সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাদেরকে ওন্ডস্কীম 
প্রয়োজনীয়তা হয়ত পূরণ হবে, কিন্তু তাদের 
ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকার হয়ে যেতে পারে। 
এমতাবস্থায় নিউস্কীম কোর্স প্রবতির্ত হবার ফলে 
শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ 
করে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি আরবী এবং 
ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় 


অভিভাবকদের মাঝে নিউস্বীম কোর্স বেশ 
জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এ কোর্সের 


শিক্ষার্থীদের পক্ষে সকল বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন 
করা দুরূহই নয়, বরং প্রায় অসম্ভব হয়ে 


আলিম বিজ্ঞান বিভাগে সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কিত 
বিষয় ইসলামী বিষয়সমূহের দ্বিগুণ । ফাযিল 
বি.এ, বি. এস. এস, বি. এস-সিতে (৩ বছর 
মেয়াদী) ১৪০০ নম্বরের মধ্যে ৩০০ নম্বরের 
তিন পত্রের ২টি আরবী ও ইসলামী বিষয়ে ৬০০ 


দীড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক, 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী এমনকি পরিদর্শকরাও সোচ্চার 


নম্বর, ৩০০ নম্বরের তিন পত্রের ২টি সাধারণ 
বিষয়ে ৬০০ নম্বর এবং বাংলা ও ইংরেজিতে 


হয়ে ওঠেন । তাই তাদের শিক্ষাসূচি হালকা করে 
বোঝার ভার লাঘব করার চেষ্টা করা হয় । যেহেতু 
হাই মাদরাসা পরীক্ষা পাস করে একজন শিক্ষার্থী 
ইন্টারমিডিয়েট সম্পন্ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 


১০০ নম্বর করে ২০০ নম্বর | ফাযিল বি.এ, বি. 
এস. এস, বি. এস-সি [অনার্স] (8 বছর 
মেয়াদী)ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স 
কোর্সের অনুরূপ । কামিল ২ বছর মেয়াদী 


হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করবে এবং তাদেরকে 


[তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও আদব-৪টি বিভাগ]ঃ 


সরকারি চাকরির জন্য অন্যান্য ডিগ্রিধারীদের 


মাদরাসাগ্তলোতে বর্ধিত সরকারি সাহায্যের ফলে 
দ্রুত এ কোর্স প্রবর্তনকারী মাদরাসার সংখ্যা 
বাড়তে থাকে । 

অভিভাবকদের জনপ্রিয়তা নিয়ে শুরুর দিকে এ 
নিউস্বীম মাদরাসা বেশ কৃতিত্বের সাথে 
পরিচালিত হয় । এসব মাদরাসা থেকে পাস করা 
শিক্ষার্থীদের গুণগত মান সাধারণ শিক্ষায় 
শিক্ষিতদের চেয়ে কোন অংশে নিম্নমানের ছিল 
না । হাই মাদরাসার কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের নাম 
উল্লেখ করলে অভিমতটির যথার্থতা প্রতীয়মান 


মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 
করতে হবে, তাই তৎকালীন বিরাজমান 


নির্দিষ্ট বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১০০ নম্বরের ১০টি পত্র । 
সদ্য পাসকৃত নতুন শিক্ষানীতির আলোকে 
মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার: 


পরিস্থিতির সমাধানকল্পে কোর্সের অন্তর্ভুক্ত আরবী 
ও ইসলামী বিষয়গুলোর উপরই একের পর এক 
কাঁচি চলতে থাকে বা ক্ষেত্র বিশেষে এচ্ছিক 


ঘোষিত শিক্ষানীতির সামগ্রিক পর্যালোচনায় না 
গিয়ে আমরা এর মাদরাসা শিক্ষা অংশের 
দু'একটি বিষয়ের উপরই আমাদের আলোচনা 


বিষয়/ অতিরিক্ত বিষয় ইত্যাদি নাম ধারণ করে 
সেগুলো মূল পাঠ্যসূচির বাইরে চলে আসে । 


সীমাবদ্ধ রাখব । শিক্ষানীতির ভাষ্য মতে মাদরাসা 
শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান 


একপর্যায়ে হাই মাদরাসার শিক্ষাসূচি হাই স্কুলের 


আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি 


শিক্ষাসূচির প্রায় কাছাকাছি চলে আসে | এমন কি 


অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং তাদেরকে 


১৯৫০-৫১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে সরকারের 


ইসলামের প্রকৃত মর্মীর্থ অনুধাবনে সমর্থ করে 


হবে । তাদের কয়েকজন ছিলেন: ১. অধ্যাপক ড. 
সাজ্জাদ হোসেন, ইংরেজি বিভাগ, ঢাবি ও ভি. সি, 


শিক্ষা পরিচালক মন্তব্য করেন যে, “পুনর্গঠিত 


তোলা । তাদেরকে এমনভাবে তৈরি করা, যাতে 


স্বীমের মাদরাসাগুলো এখন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী 


তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২. ড. এম. এ করিম, 
ভি. সি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. ড. এম. এ 
বারী, ভি. সি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও 
চেয়ারম্যান, ইউ. জি. সি, ৪. অধ্যাপক আবুল 
ফজল, ভি. সি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৫. 


নামের হাই স্কুল ও জুনিয়র স্কুলে পরিণত 


জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের 


হযেছে” অবশেষে ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান 
খান শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আলোকে এসব 
হাই মাদরাসা হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয় । 

উল্লেখ্য যে, পূর্ব বঙ্গে হাই মাদরাসা বন্ধ হয়ে 


বিচারপতি আবদুল জববার খান, স্পীকার, 


অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই 
আদর্শ ও মুলনীতির প্রতিফলন ঘটায় । 
শিক্ষার্থীদেকে মানব জীবনের সকল দিক ও 
বিভাগে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে 


গেলেও পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে তা অদ্যাবধি চালু 


সচেতন করার যোগ্যতা সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক ও 


পাকিস্তান জাতীয় সংসদ, ৬. ড. সিরাজুল হক, 
প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্বদ্যালয়, ৭. 


আছে । যা ক্রমশ আধুনিক হতে হতে পুরোপুরি 


ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য 


হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে । তবে সেখানে আরবী 


বিচারপতি নুরুল ইসলাম, উপরাষ্ট্রপতি, 
ংলাদেশ, ৮. ড. মফিজুল্লাহ কবির প্রো-ভাইস 
চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্বদ্যালয়, ৯. ড. এ. কে, এম 
আইউব আলী, অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, 
ঢাকা, ১০. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মহাপরিচালক, 
ধলা একাডেমি, ১১. ড. এম. এ সাত্তার, সি. 


জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে গড়ে 


ও ইসলামিয়াত অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পাঠ্যভুক্ত 


তোলা । কিন্তু এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার 


রয়েছে, যা অনেক হাই স্কুলে নেই । এ কারণেই 
সেখানকার  মাদরাসাগুলোতে অমুসলিম 


জন্য শিক্ষা নীতিতে যে কৌশল নির্ধারণ করা 
হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে মাদরাসা শিক্ষা অল্প 


শিক্ষার্থীরাও অবলীলায় শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে । 
এমন কি শীর্ষ নিউজ ডট কমের সাম্প্রতিক এক 


দিনের মধ্যেই তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে । 
এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার দীর্ঘ দিনের স্বাতন্ত্য ও 


প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উপমহাদেশের এক 


স্বকীয়তা হারাবে এবং পাঠ্য বিষয়ের আধিক্যের 


এস. পি ও সচিব, ১২. অধ্যাপক ড. মোহর 


এতিহ্যবাহী প্রাচীন মাদরাসা-হুগলি মাদরাসায় 


ভারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনীহা এবং 


আলী, কিং আবুদল আজিজ ইউনিভার্সিটি জেদ্দা, 
১৩. ড. মুঈন উদ্দিন আহমদ খান, উট্টগ্রাম 


বর্তমানে মুসলিম শিক্ষার্থীর চেয়ে অমুসলিম 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি । 


অনাগ্রহের শিকার হয়ে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে 
যাবে । তখন তাকে আইন পাস করে, সার্কুলার 


বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪. ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ভি. সি 


এভাবে নিউস্কীম মাদরাসা বিলুপ্ত হলেও কলকাতা 


জারি করে বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না, স্বীয় 


ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ ড. বাকী বিল্লাহ খান, 
চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও ১৫. 
অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখ । 

নিউস্বীম মাদরাসার জনপ্রিয়তা হ্বাস ও তার 
বিলুপ্তি: 

যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে 


আলিয়া মাদরাসাকেন্্রক দরসে নেজামী 
সিলেবাসের মাদরাসাগুলো বাংলাদেশে আগের 
মতই শিক্ষার আলো বিস্তার করতে থাকে এবং 


বন্ধ্যাত্বের কারণে জনগণের সাহায্য সহযোগিতা 
ও সমর্থনের অভাবে শিক্ষার্থী সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে 
নিজে নিজেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে । আজ থেকে 


ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তার 
সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । আলিয়া 


৫০ বছর আগে যেভাবে নিউক্ষীম মাদরাসা তার 
অস্তিত্ব হারিয়েছে ঠিক সেভাবেই আজকের 


মাদরাসাগুলোতে দরসে নেজামী পাঠ্য থাকলেও 


এতিহ্যবাহী মাদরাসা শিক্ষা নিকট ভবিষ্যতে 


নিউস্ীম কোর্সে ক্রমশ আধুনিক বিষয়াবলির 


তাতে প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও 


ংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ আবার প্রয়োজনীয় 
মার্চ'১১ 


ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেবে । কারণ ঘোষিত 


অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে যুগের চাহিদার 


শিক্ষানীতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২ পৃষ্ঠায় (১৮-১৯) 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৬ 


শি।ক্ষা।ব্য।বস্থা 


মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা 


স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু 


হয়েছে। এ দুপৃষ্ঠার কোথাও শিক্ষার্থীদের 


পরিবর্তনের ধারণা, প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, 


কুরআন মজীদ, তাজবীদ, আরবী বা কোন 
ইসলামী বিষয় (আবশ্যিক/ এচ্ছিক/ অতিরিক্ত 
বিষয় হিসাবেও) পড়ানোর কথা বলা হয়নি । যা 
বলা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবতেদায়ী, দাখিল ও 


তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বাধ্যতামূলক 


স্তরের মতো দাখিল স্তরেও আধুনিক বিষয়ের 
খ্যা এসে দাঁড়াবে ৯-এ | এতে সহজেই বুঝা 
যায়, কুরআন, হাদীস, আরবী বা ইসলামী বিষয় 


বিষয়ে সবধরনের মাদরাসায় হুবহু স্কুলের 
বইগুলোই পড়াতে হবে । আর এসব পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক 


আলিম স্তরের দু'একটি বিষয়ে আমাদের 


পর্যালোচনা হল: 
১. মাদরাসা শিক্ষাঃ কৌশল ৩, (পৃষ্ঠা ১৮)-এ 


পড়ার সুযোগ এ স্তরেও বন্ধ হতে চলেছে । 
৪. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : ৯ নম্বর কৌশল (পৃষ্ঠা - 
৫১) এ বলা হয়েছে, “মাদরাসার ক্ষেত্রে জুনিয়র 


বোর্ড । কোন মাদরাসা এ বিষয়গুলোর অতিরিক্ত 


দাখিল, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় সকল ধারার 


কোন বিষয় তথা কুরআন, তাজবীদ, ফিকহ- 


জন্য আবশ্যিক বিষয়সমূহে অন্যান্য ধারার সঙ্গে 


আকায়েদ, আরবী ইত্যাদি পাঠ্যভুক্ত করতে 


বলা হয়েছে, "ইবতেদায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর 
শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ অর্থাৎ 


চাইলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের পূর্বানুমতির 


অভিন্ন প্রশ্নপত্র অনুসরণ করা হবে ।” 
আলোচনা করা হয়েছে, মাদরাসায় 


মাদরাসার এ সম্পর্কিত 


ংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ 


ইবতেদায়ী, দাখিল, আলিম তথা সকল স্তরে 


সংশ্লিষ্ট অধিদফতর অনুমতি 


স্টাডিজ, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু 
পরিবর্তনের ধারণাসহ_ প্রাকৃতিক পরিবেশ 
পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে 
অনুসরণ করা হবে। যেখানে প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় মোট ৬টি বিষয়ের 
পরীক্ষা দিতে হয়, সেখানে মাদরাসার ইবতেদায়ী 
স্তরে ওপরে বর্ণিত ১০টি সাধারণ বিষয় 


কুরআন, তাজবীদ, ফিকহ- 
রবী ইত্যাদি বিষয় অতিরিক্ত বিষয় 
হিসাবে পাঠ্যভূক্ত করা যাবে । বর্তমানে পাঠ্যভুক্ত 
স্কুলের বইগুলোর দিয়ে তাকিয়ে এ কথা হলফ 
করে বলা যায় যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ত 
ক বোর্ড প্রণীত বাধ্যতামূলক পাঠ্য বইগুলোতে 
জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির 


আবশ্যিকভাবে পড়ানোর পরে আর কোন ইসলামী 
বিষয় বা কুরআন পড়ানোর সুযোগ থাকবে কিনা, 


আলোকে প্রণীত হবে না। একদিকে প্রতিষ্ঠানের 
নাম হবে মাদরাসা, কিন্তু তার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 


সেটা গবেষণা করে বের করার প্রয়োজন পড়ে 
না। এখানে কুরআন, আরবী বা ইসলামিয়াতের 


থাকবে না ইসলামী জীবনবোধের সঠিক ধারণা, 
বরং ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো বইগুলো হবে 


কোন উন্লেখ নেই । মাদরাসায় যদি কুরআনটাই 
পড়া সম্ভব না হয়, আরবী ও ফিকহর মতো 


ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক । 
বিশেষ করে অত্যন্ত লজ্জাঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে- 


বিষয়গ্তলো সম্পর্কে কোন ধারণা অর্জন করা সম্ভব 
না হয়, তবে মাদরাসায় পড়ার আর কী স্বার্থকতা 


মাদরাসায় মূল বিষয় তথা কুরআন ও আরবী 
ইত্যাদি দু'একটি বিষয় অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে 


থাকতে পারে? এখন ইসলামী শিক্ষা রক্ষার 


পড়াতে চাইলেও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের 


খাতিরে কোন মাদরাসা যদি অতিরিক্ত বিষয় 


অনুমতি নিতে হবে । এর পরেও কি বলা যাবে, এ 


হিসাবে তার শিক্ষার্থীদের ওপর অন্ততপক্ষে 
কুরআন, আরবী ও ফিকহ-এর মত গুরুত্ুপূর্ণ ৩টি 


শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে মাদরাসা শিক্ষা তার 
মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে । তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন 


বিষয়ও চাপিয়ে দেয়, তবে এ স্তরে একজন 
শিক্ষার্থীকে মাদরাসায় ১৩টি বিষয় পড়তে হবে । 


থাকবে । শিক্ষার্থীরা সঠিক ভাবে ইসলামী জীবন 
দর্শন উপলব্িতে সক্ষম হবে, ইসলামী আকীদা 


এটা নিঃসন্দেহে এ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য 


বিশ্বাসের ভিত্তিতে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হয়ে 


অসম্ভব ও অমানবিক হবে । আর এ অমানবিক 
কাজটি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এবারের 
প্রাইমারি সমাপনী পরীক্ষায় স্কুলের শিক্ষার্থীরা 


গড়ে উঠবে । 
৩. মাদরাসা শিক্ষা: কৌশল ৩, (পৃষ্ঠা ১৮)-এ 
বলা হয়েছে, দাখিল পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, 


পরীক্ষা দিয়েছে ৬টি বিষয়ে আর মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা রড 
জন চেয়ে প্রমান নিই 


সাধারণ গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং 
তথ্যপ্রযুক্তি বিষয় বাধ্যতামূলক থাকবে । কৌশল 
৬ (পৃষ্ঠা নম্বর-১৯) এ বলা হয়েছে যে, “একই 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মাধ্যমে ইবতেদায়ি ও 


২. বিভিন্ন ধারার সমন্বয় (পৃষ্ঠা নম্বর-৫) এ বলা 


দাখিল পর্যায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইংরেজি, 


হয়েছে, “সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক 


বিজ্ঞান, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি 
ও বৃত্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে । 


স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত 
বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি 


ইসলামী বিষয়ে কাট-ছাঁট করেই আধুনিক বিষয় 
তযুক্ত করতে হয়। বর্তমানে দাখিল পর্যায়ে 


প্রবর্তন করা হবে । অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন 
ধারা যথা সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক 
বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন (বাংলা ও ইংরেজি 
মাধ্যম), ইবতেদায়িসহ সবধরনের মাদরাসার 


ংলাদেশ স্টাডিজ ও তথ্যপ্রযুক্তি বাধ্যতামূলক 
নয় । এ অবস্থায়ও সেখানে মোট ১১টি বিষয়ের 
মধ্যে ৫টি ইসলামী বিষয় এবং ৬টি আধুনিক 
বিষয় রয়েছে । এখানে আরও ২টি আধুনিক বিষয় 


মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা 


বাধ্যতামূলকভাবে সংযুক্ত করার ফলে 


হবে । নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব 
কিংবা অতিরিক্ত বিষয় শিক্ষা সং 


স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী বিষয়ের সংখ্যা ৩-এ 
নেমে আসবে ৷ তদুপরি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 


অধিদফতরের অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন ধারায় 
সন্নিবেশ করা যাবে ।' অর্থাৎ ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী 


বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে যে 
ংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ২০০ নম্বরের কোর্স 


পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পূর্বোল্লেখিত 
বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ 


মার্চ১১ 


পাঠের শর্ত আরোপ করছে, তার ভিত্তিতে এ দুটি 
বিষয়ে ২০০ নম্বর করে রাখা হলে ইবতেদায়ী 


আবশ্যিক বিষয়সমূহে হুবহু স্কুলের পুস্তকই 
পাঠ্যভুক্ত থাকবে | যেগুলো এন. সি. টি. বি 
প্রণয়ন করবে । মাদরাসা নামের এসব প্রতিষ্ঠান 
মাদরাসা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হলেও 
জুনিয়র দাখিল, দাখিল ও আলিম পাবলিক 
পরীক্ষাগুলোতে মাদরাসা বোর্ড এখানে 
সাক্ষীগোপাল | মাদরাসা শিক্ষার্থীদের পাবলিক 
পরীক্ষাপ্তলোতে এসব বিষয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের 
সাথে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে 
হবে । এর দ্বারা মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাতন্ত্য 

ও স্বকীয়তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে । যদি মাদরাসা 

শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলের সাথে অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক 

পড়তে হয়, আর অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় 

ংশগ্রহণ করতে হয়, তখন মাদরাসা নামের 

আলাদা প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা 
কী? 
তাই আমাদের প্রস্তাব, শিক্ষানীতির প্রস্তাবনায় 
যেভাবে মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার 
অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণা করা হয়েছে, এ শিক্ষা 
ব্যবস্থার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য অন্ষুী রেখে ঠিক 
সেভাবে তাকে মর্যাদা দিতে হবে। এটা 
কথামালায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে প্রমাণ 
করতে হবে | এ লক্ষ্যে 

১. ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী থেকে কুরআন, আরবী 
ও ইসলামিয়াত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে 
পাঠ্যভুক্ত থাকতে হবে । 

২. মাদরাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী থেকে আলিম 
পর্যন্ত সকল স্তরে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব 
মাদরাসা বোর্ডের উপরই ন্যস্ত থাকতে হবে 
এবং বোর্ডের টেক্সট বুক উইকে প্রয়োজনের 
নিরিখে ইসলামী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে শক্তিশালী 
করতে হবে । 

৩. মাদরাসার আলিম পর্যন্ত সকল স্তরের পাবলিক 
পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব মাদরাসা বোর্ডের 
উপরই ন্যস্ত থাকতে হবে । কোন অবস্থাতেই 
কোন স্তরেই স্কুল বোর্ডের সাথে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে 
মাদরাসার পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না। 

৪. এতদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে মাদরাসা শিক্ষায় 
অভিজ্ঞ ইসলামী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন করে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও 
শিক্ষাদান সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরির দায়িত্ব 
অর্পণ করতে হবে এবং সে সুপারিশমালার 
আলোকে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের ব্যবস্থা 
করতে হবে । 


লেখক-প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট 


7) আত্তার্তহীদ ১৭ 


অ.র্থ।নী।তি 


ইসলামী ব্যাংকিং ও কিছু 
লোকের ভুল ধারণা 


মাওলানা আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া 


আমাদের দেশে কিছু লোক আছে যাদের হুজুগে 
ংগাল বলে । এরা কোন কিছুর গভীর জ্ঞান রাখে 
না বা জানার চেষ্টাও করে না। লোক মুখে কিছু 
কথা যেভাবে শুনে সে ভাবেই ছড়াতে থাকে । 
আরেক প্রকার লোক আছে, যারা এমন সব 
বিষয়ে তর্ক করতে চায়, যে সম্বন্ধে তার আদৌ 
কোনো জ্ঞান নেই বা পড়াশোনাও নেই | এ দু" 
প্রকার লোকদের সাথে বিতর্ক করাই বৃথা । 


করলেই উচ্চহারে সুদ দিতে হবে (এটাই নিয়ম) 
তাই তারা পর্যাপ্ত টাকা সঞ্তয়ে রেখে বাকিটা 


কিছুটা লজ্জার উদ্রেক হয়েছিল বলে আপাতপক্ষে 
বিষয়টা চেপে গেলেন । তবে আমাদের দেশে 


বিনিয়োগ করেন । এমনকি অন্য ব্যাংককে “কল 


এমন বহু ভদ্র লোক রয়েছেন, যারা বিবাহযুক্ত বা 


মানি” প্রদান করলে সুদ নিতে হবে বলে তারা তা 
ও করেন না। 


বিবাহমুক্ত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিতে 
দেখেন না । বরং তাদের রুচির বিকৃতি এতো যে, 


সবকিছু সবিস্তারের বোঝানোর পর ব্যবসায়ী 


বিবাহ মুক্ত সম্পর্ককেই তারা উত্তম মনে করেন 


ব্যক্তিটি আমাকে বললেন, “ও-ই কথা একই । 
সাধারণ ব্যাংক সোজাসুজি খায় আর ইসলামী নাম 


আসলে যারা কোনো বিষয় বুঝবার জন্য বিত্ক 


দিয়ে তারা ঘুরিয়ে খায় আর কি” । তিনি একটু 


(নাউযুবিল্লাহ) । এমন বিকৃত রুচির লোকদের 
জন্য এ লেখা নয় । তবে যারা আসলেই বুঝতে 
চান, তাদের উদ্দেশ্যে আরো কিছু কথা উল্লেখ 


করে, তাদেরকে বুঝালে তারা বুঝে নেয় । আর 
যারা শুধুমাত্র তর্ক করার স্বার্থেই বিতর্ক করে, 


ব্যঙ্গ হাসি দিয়ে কথাগুলো বললেন । আমার তখন 
মনে পড়ে গেল, ঠিক একই ধরনের কথা 


তাদেরকে যতবার যত ভাবেই বোঝানো হোক না 


বলেছিলেন আমাদের দেশের একজন মরহুম 


কেন, ফলাফল শূন্য । (উপরন্তু বিতর্কে টিকতে না 


করছি। উপরের উদাহরণে বর্ণিত দু'টি প্রস্তাবের 
মধ্যে নারী-পুরুষের পুলকিত হবার বিষয়টি দৃশ্যত 
এক রকম মনে হলেও প্রস্তাব দু'টির মধ্যে বিরাট 


অর্থমন্ত্রী, যার বহুবার বাজেট উপস্থাপন করার 


পেরে) এমন কথা বলে বসে যে, ভদ্র ভাষায় 
তাদেরকে আর কোনো উত্তর দেয়া যায় না। 
আমার জীবনে এমন বহু লোকের সাথে বিতর্কের 


সুনাম আছে । ইসলামী ব্যাংকিং সম্বন্ধে তিনি 


পার্থক্য রয়েছে । একটু যদি আমরা চিন্তা করি যে, 
একটি প্রস্তাবে “বিয়ে' কথাটি ছিল না, এতে করে 


বলেছিলেন, “উনারা ঘুরাইয়া খান ৷ ইসলামের 
নাম দিয়া উনারা সকল ব্যবসাই হালাল করিয়া 


নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো দায় দায়িত্ব 
বর্তায়নি । কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিয়ে" শব্দটি 


অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, তারা “যতই বোঝাক আমি 
বুঝব না” মনে করেই তর্কে লিপ্ত হয়। একটি 
উদাহরণ দিই । এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, যিনি 


নেন” । আমি তখন ব্যবসায়ীকে বললাম, ভাই! 


উচ্চারণের সাথে সাথে উভয়ের উপর অনেক 


ঘুরিয়ে খাওয়া নয়, সুদের ভয়াবহ গুনাহ আর দীর্ঘ 


দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে গেছে। স্বামী হিসাবে 


মেয়াদী ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্যই এর মুল 


সরকারকে বার্ষিক বহু টাকা কর দেন, তিনি 
একদিন ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে আমার সাথে 


দায়িত্ব ও অধিকার, স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব কর্তব্য ও 


উদ্দেশ্য । আপনি যদি নিজেকে মুসলমান বলে 
দাবি করেন, আর একটু হলেও যদি মনে আল্লাহ 


বিতর্কে লিপ্ত হলেন। যে ব্যক্তির সাধারণ 


তা'আলার ভয় থাকে তাহলে সুদ মুক্ত হালাল 


অর্থনীতির জ্ঞানই নেই, তিনি কিনা ইসলামী 
অর্থনীতি নিয়ে বিতর্ক করবেন । প্রথমে আমি এ 


ব্যবসায়িক নীতিমালাকে ঘুরিয়ে খাওয়া বলতে 
পারেন না। 


বিষয়ে কথা বলতে চাইনি । তিনি বললেন “আমি 


আমি তাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বললাম, এক 


বুঝতে চাই, দেখি বোঝাতে পারেন কিনা” । আমি 
তখন তাকে প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং 


ব্যক্তি জনসম্মুখে এক সুন্দরী মেয়ের পিতাকে 
বলল, যদি আপনার মেয়েকে আমার সাথে 


নীতিমালাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরলাম । সার 


অধিকার, সংসার-সন্তানাদি বহু কিছু এর মধ্যে 
যুক্ত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবেই প্রচলিত সুদী 
ব্যাংকে টাকা জমা রাখা বা ব্যাংক থেকে খণ 
গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু সুদ দেয়া নেয়ার বিষয়টি 
উল্লেখ থাকে | ফলে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে খণ 
গ্রহীতা ও খণ দাতা সম্পর্ক (09010- 
017601107 19191101791100) ছাড়া আর 
কোনোরূপ দায় দায়িত্বের সম্পর্ক থাকে না। 


ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সুযোগ দেন তাহলে 


সংক্ষেপে বললাম, সাধারণ ব্যাংকগুলো সুদের 
লেনদেন করে আর ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসা- 
বাণিজ্যের মাধ্যমে গ্রাহককে লাভ প্রদান করে । 
সাধারণ ব্যাংক সঞ্চয়ের বিনিময়ে গ্রাহককে পূর্বেই 


আপনাদেরকে আমি এক লক্ষ টাকা দেব । পিতা 


তাদের চুক্তির মূল কথা একটাই, খণ চুক্তি ও সুদ 
দেয়া নেয়ার চুক্তি । অন্যদিকে শরীয়াহ ব্যাংক 


ও মেয়ে এই প্রস্তাবে রাজি হলে প্রস্তাবকারী ব্যক্তি 
ও মেয়েটি মিলে যে কাজটি করবে তা হবে 
(ব্যভিচার) জঘন্যতম গ্ুনাহর কাজ । পক্ষান্তরে 


নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদানের নিশ্চিত ঘোষণা দেয় । 


গ্রাহকের সাথে কখনো সুদের চুক্তি করে না। 
সুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইসতিছনা, বাই মুশারাকা, 


লোকটি যদি অন্যভাবে মেয়ের পিতাকে বলে, 


আর ইসলামী ব্যাংক গ্রাহককে লাভ লোকসানের 


আপনার মেয়েকে যদি আমার সাথে বিয়ে দেন, 


ভিত্তিতে ব্যবসার মাধ্যমে লাভের এমন একটি হার 
বলে, যা কমবেশী হতে পারে বলে উল্লেখ করে 
দেয় এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
তারা ইসলামী আইন কানুন বাধ্যতামূলক মেনে 


চলে । 
ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি আমাকে ব্যাংকের তারল্য 
সংকটের বিষয়ে প্রশ্ন করলেন । আমি বুঝিয়ে 
বললাম, ইসলামী ব্যাংকপগ্তলো তারল্য সং 

ভোগে না। এমন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই 
তারা ব্যাংক চালান । সামনে অধিক টাকা 
উত্তোলনের কোনো সম্ভাবনা দেখলে তারা পূর্বেই 
তা মজুদ রাখেন । যেহেতু “কল মানি” গ্রহণ 


মার্চ'১১ 


তাহলে মোহরানা বাবদ এক লক্ষ টাকা দেব । 


ইজারা ইত্যাদি শরীয়ত অনুমোদিত হালাল 
পদ্ধতির ব্যবসায়িক চুক্তি করে। 
ব্যাংকগুলোর সাথে সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর 


এতে পিতা ও মেয়ে রাজি হলে তাদের সম্পাদিত 
কাজটি একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচিত হবে । 
কারো কাছে মনে হতে পারে এ দুটি কাজের 
মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একটির মধ্যে 
“বিবাহ' ও “মোহরানা” নামে দুটি শব্দ ছিল, 
অন্যটির মধ্যে ছিল না। তাই বলে কি দুটি 


মৌলিক পার্থক্য এসকল চুক্তির মধ্যেই নিহিত । 
চুক্তির মাধ্যমেই গ্রাহক ও ব্যাংকের 39109 
পরিবর্তন হয়ে যায় । সুদী ব্যাংক খণ দিয়ে সুদ 
গ্রহণের চুক্তি করে। শরীয়াহ ব্যাংক গ্রাহকের 
সাথে করে বাই বা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি । এর ফলে 
গ্রাহক ও ব্যাংকের উপর শরীয়ত অনেক অধিকার, 


কাজকে মৌলিকভাবে এক বলা যাবে? বিন্দুমাত্র 
বিবেক ও আল্লাহ ভীতি যার মধ্যে আছে সে কি এ 
দু'টি কাজকে একই কাজ বলতে পারে? 


দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে । আর এসব কর্তব্য 
পালন করার কারণেই শরীয়াহ ব্যাংকের আয় 
উপার্জন সুদ না হয়ে মুনাফায় পরিণত হয় । 


আমার এই উদাহরণ দেবার পর ভদ্রলোক দ্রুত 
কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না । হয়তো তার মধ্যে 


এবার আসি অন্য আলোচনায় ৷ নামের পূর্বে 
মুফতী লিখতে ভালবাসেন এমন একজন 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 


অ.র্থ।নী।তি 


মাওলানা আমার অফিসে মাঝে মধ্যে আসেন । 
অফিসে একটি শরীয়াহ ব্যাংকের ক্যালেন্ডার দেখে 
তিনি বিরূপ মন্তব্য করলেন । বললেন, এসব 3৯ ১১ ১১১১০৭১০১১৯ 
ইসলাম নামধারী ব্যাংকগুলোর সাথে যারা সম্ক 11010], 017২ 0৬1.) 01,110 
রাখবে তাদের মৃত্যুকালে তওবা নসীব হবে না। | | 
কারণ, ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণ (সুদী) 97777119091 01 1391157 1120111 

ব্যাংকের মতোই কার্যক্রম চালায় বলে এদের £1109000 9199০111590 [19910]. 0916 01010 
গ্রাহকরা সারা জীবন মনে করবে আমরা হালাল 
ভাবেই ব্যাংকের লাভ গ্রহণ করেছি, অথচ তারা 
অজান্তে সুদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। এজন্য 
মৃত্যুকালে তারা এই গুনাহের জন্য তওবার 
প্রয়োজনই মনে করবে না । আর যারা জেনে বুঝে 


সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন করবে, তাদের 

মৃত্যুকালে এই অনুশোচনা আসবে যে আমি 953, 0- তি. বাকা 1২০80 

সুদের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের তওবা নসীব 00710950179- 4000 

ও ॥ আমি ও [770176: 651 054, 951 944, 658501-04 
জে [3781]: 17৩0109196)0.7৩১4 


ব্যাংকের নাম বলে বললেন, আমার সেখানে 
কারেন্ট একাউন্ট, সুতরাং এতে কোনো গুনাহ 
নেই । আমি মুফতী (?) সাহেবকে বললাম আপনি 
হয়তো লাভটা নিচ্ছেন না। কিন্তু আপনার টাকা 
সুদে খাটিয়ে ব্যাংকটি লাভবান হচ্ছে । রাসুলুল্লাহ 
(সা.) যেখানে বলেছেন, সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা, 
এর সহযোগী, চুক্তি সম্পাদনকারী, সাক্ষী সকলের 
উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং সকলেই সমান 
অপরাধী (সহীহ মুসলিম) | পরিষ্কারভাবে আপনি 
তাদের সহযোগী হবার পরেও এই হাদীস দ্বারা 
আপনি গুনাহ করছেন, এটা কি প্রমাণিত হয় না? 
মুফতী সাহেবের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনার পর 
বুঝতে পারলাম, তিনি হয়তো সালাত, সাওম 
আর তালাকের কিছু মাসআলা মুখস্ত করে 
“মুফতি'র সনদটি পেয়েছেন ৷ আধুনিক ইসলামী 
অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং সম্বন্ধে তার 
পড়াশোনা নগণ্য । অথচ এই অল্প বিদ্যা নিয়ে 
(যারা ব্যাংকের সাথে হালাল ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করতে চান, হারাম বর্জন করে চলতে চান, 
সুদমুক্ত সমাজ গড়তে চান তাদেরকে) মুফতী 
সাহেব কী অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর যুক্তি দাঁড় করিয়ে 
জাহান্নামে পাঠাতে চাইছেন । আমি এমন 
আলিমগণকে সবিনয়ে বলতে চাই, সুদের আবর্তে 
ডুবন্ত এ সমাজে যখন শরীয়াহ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা 
একটি শক্তিশালী অবস্থানে দীড়াচ্ছে, বিপরীতে 
ইহুদী, হিন্দু মাড়োয়ারী বহুজাতিক সুদী 


শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড । শিক্ষার 
গুরুত্ব অপরিসীম তাই যে কোন সচেতন 
অভিভাবকের সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন হল, স্বীয় সন্তানদের সু-শিক্ষিত করে 
দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনা । আপনাদের বহু প্রতিক্ষীত স্বগ্নকে বাস্তবে 
রূপ দিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি মানসম্মত 
সৃজনশীল, ব্যতিক্রমধর্মী ও অভিনব পদ্ধতি নিয়ে আবির্ভূত 


ভাষা আরবী, আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি এবং 
মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার সু-ব্যবস্থা। 

ও আরবী ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী অভিজ্ঞ 
শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পাঠ দান 

ও পরিপূর্ণ একাডেমীর না দাখিল পরীক্ষায় 
অংশথহণের সু- 

5 নতুন রী বাংলা, ইংরেজি আধুনিক 
হস্তলিপির অনুশ 

€ রা ওইটা বাব 

ও ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশে মাসিক বৃতা, বিতর্ক 


কারবারীরা যখন এই শক্তিশালী অবস্থানের চা চা লিখন ও ইসলামী সগীতের 

গতিকে ধ্বংস বা সংকুচিত করবার অহর্নিশ দর [| ] রর গা (৬৫৬০শপনীর সাক 
ষড়যন্ত্র সংগ্রামে ব্যস্ত, তখনো যদি আপনারা সি | টি |] ০ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিয়ে গুরু দান 
সঠিক ভাবে না জেনে বুঝে জাহিলদের মতো কথা নিক রিয়ার 


বলেন, তাহলে তো এঁ বহুজাতিক সুদী কারবারীরা 


তাদের ষড়যন্ত্রের সহযোগী হিসেবে আপনাদের 

পুরস্কৃত করবে । আর এটি কোনো আলিম তো ঠ-ারপগান্যারানীিনিনি 
নয়ই, একজন সাধারণ মুসলমানেরও কাম্য হতে 
পারে না। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে জেনে 18111011115 050 11510155111 01117 89016 


শুনে বুঝে দ্বীনের পথে চলবার তাওফীক দান একটি বাতিকরমধ্ী এরারিক এভ ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা্ন 
করুন । এক কিলোমিটার (মোহনা ক্লাবের বিপরীতে) বহন্দারহাট, চট্টগ্রাম । ফোন; ০১৮৩১-৫৪১১২২, ০১৮১৪-৩৩৩২৪৫ 


লেখকঃ অদস্য, শরীয়াহ বোর্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড 


মার্”১১ 77777777777 0 আত্তার্তহীদ ১৯ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


আফগানিস্তানে 
তালেবানদের হাতে 
নাস্তানাবুদ পশ্চিমা শক্তি 


আবদুল গাফফার চৌধুরী 


আফগান যুদ্ধে তালেবানদের হাতে নাস্তানাবুদ 
পশ্চিমা শক্তি শেষ পর্যন্ত সেখানে সর্বাধুনিক ট্যাংক 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে । এখনো চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে লন্ডনের সানডে টাইমস ১৯ 
ডিসেম্বরের সংখ্যায় খবর দিয়েছে, ব্রিটিশ সামরিক 
কর্তৃপক্ষ আফগানিস্তানে ট্যাংক পাঠানোর বিষয়টি 


ইঙ্গিত করেছেন । কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের 


তালেবানের আস্তানায় হামলা চালাতে যাচ্ছে জঙ্গি বিমান 


আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং 


জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দরকার । 
যাদের সঙ্গে আমেরিকা বা পশ্চিমা শক্তি 


বিটেন ও আমেরিকার তরুণ সেনারাও । 
এই যুদ্ধে যে জয়ী হওয়া যাবে না, সে সম্পর্কে 


আলোচনায় বসতে পারে । এ ক্ষেত্রে তালেবান 
রাজনৈতিক বা সামরিক প্রতিপক্ষ নেই । যদি 


গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছে। প্রধানমন্ত্রী 


আফগান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে যেতে 


ডেভিড ক্যামেরন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিয়াম ফঙ্‌ 
আর্মির এই প্রস্তাবে রাজি না হয়ে পারবেন না। 


হয়, তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করে এই তালেবানদের 


ব্রিটেন এবং আমেরিকার অনেক সামরিক কর্মকর্তা 
ও বিশেষজ্ঞ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 
যেমন করেছেন সদ্য প্রয়াত মার্কিন কুটনীতিক 
রিচার্ড হল্কুক | নিউ কন বা নিউ কনজারভেটিভ 
নামে পরিচিত বুশ চক্রের এই যুদ্ধ সারা বিশ্বে 


সঙ্গেই পশ্চিমা শক্তি বিশেষ করে আমেরিকাকে 


এই প্রথম স্বীকার করা হলো, তালেবানদের সঙ্গে 
যুদ্ধে পশ্চিমা সৈন্যরা পেরে উঠছে না। কারণ, 
তাদের আর্মীর্ড প্রোটেকশন নেই । 


আলোচনায় বসতে হবে । 


আমেরিকার ইমেজই শুধু ধ্বংস করেনি, সারা 
বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ডিপ্রেশন সৃষ্টি করেছে, 


আমেরিকা এই বাস্তবতাকে এত দিন স্বীকৃতি 
দেয়নি । একক সুপার পাওয়ার হওয়ার শক্তি-গর্বে 


আমেরিকার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রেসিডেন্ট এবং 


তালেবানদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
হেলমন্দে এক ক্কোয়াদ্রন চ্যালেঞ্জার ট্যাংক-২ 
পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছেন । বিটেন এই 
ট্যাংক পাঠানোর ব্যবস্থা নিলে আমেরিকাও 
সমসংখ্যক ভারী আব্ামূস্‌ ট্যাংক আফগানিস্তানে 
পাঠাবে । এই খবরটি প্রচারিত হওয়ার পর 
ইউরোপের অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও 
সামরিক বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন, তালেবানদের 
জঙ্গি বিমান থেকে নির্বিচার বোমাবর্ষণ দ্বারাও 
অস্ত্রশস্তরে অনেক কম সজ্জিত তালেবানদের 
যেখানে পরাস্ত করা যায়নি, সেখানে চ্যালেঞ্জার ও 
আব্রামস ট্যাংক পাঠিয়ে কি তাদের পরাস্ত করা 
যাবে? দেশটিতে সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালটি আরো 
বিরাটভাবে বাড়ানো যাবে মাত্র । তা আফগানদের 
প্রতিরোধ-শক্তি বাড়াবে এবং পশ্চিমা শক্তি ও 
ন্যাটো সেনাবাহিনীর জন্য ভিয়েতনাম ধরনের 
পরাজয় আরো অনিবার্য করে তুলতে পারে । 

এ আশঙ্কাটি মাত্র কিছু দিন আগে প্রকাশ করেছেন 
আফগানিস্তানে মার্কিন দূত রিচার্ড হল্কুক | তিনি 
গত মাসে মারা গেছেন । তিনি প্রকাশ্যে মতপ্রকাশ 
করেছিলেন যে কেবল যুদ্ধ করে আফগানিস্তানে 
শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না (০৪০৪ 11) 
4১810190910 ০০0]0 10 09 ৮৮01] 09 
10111919 10198105 81016) । যুদ্ধ ছাড়া এই 
অন্য পন্থাটা কী? হলক্রুকের মতে, এই অন্য 
পশতুন বেল্টের গ্রামে ও শহরে জব ক্রিয়েশন বা 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং সাধারণ নাগরিকদের 
নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান । মৃতুবরণের আগেও 


আমেরিকাও তার গ্রাস থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেনি । আমেরিকা তার এই ইমেজ পুনরুদ্ধার ও 
অর্থনৈতিক ধস থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই একজন 


ওয়ারক্রিমিনাল হিসেবে অনেকের দ্বারা বিবেচিত 
বুশ জুনিয়র ভেবেছিলেন, যুদ্ধ দ্বারাই তিনি 
আফগান সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন । এই 
আশায় তিনি মিত্র দেশ পাকিস্তানেও যুদ্ধ 
সম্প্রসারিত করেছিলেন । 

আমেরিকার এতকালের মিত্র দেশ এবং ক্লায়েন্ট 
স্টেট পাকিস্তান এখন মার্কিন বোমা ও কামানের 
হামলায় রোজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু 
আমেরিকার ভাগ্যে যুদ্ধজয় ঘটেনি । বরং মার্কিন 
হামলার বিরুদ্ধে দেশটির মানুষের মনে ক্রোধ ও 
প্রতিরোধ-চেতনা দিন দিন 


মানুষের প্রতিরোধ-চেতনা যুক্ত ও অক্রিয় হলেও 
সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়েও আমেরিকার যুদ্ধজয়ের 
কোনো আশা নেই । বরং ভিয়েতনামের চেয়েও 
লজ্জাকর পরাজয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। 

ভিয়েতনামে আমেরিকা সভ্য জগতের সব স্বীকৃত 
নিয়ম-রীতি ও বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করে নাপাম 
বোমা ও বিষাক্ত কেমিক্যালের মতো ভয়াবহ অস্ত্ 
ব্যবহার করেও যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি । এখন 
আমেরিকা তার যুদ্ধসাথী বিটেনকে সঙ্গে নিয়ে 
আফগানিস্তানে চ্যালেঞ্জার ও আব্রামূস্‌ ট্যাংক 
পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও কী করে যুদ্ধজয়ের 
আশা করছে তা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর জানা নেই । 
ব্রিটেন ও আমেরিকার শান্তিপ্রিয় জনগণ ইরাকের 
অন্যায় ও অবৈধ যুদ্ধ যেমন চায়নি, তেমনি 
এই ধ্বংসযজ্ঞও চায়নি ৷ এটা যুদ্ধবাদী বুশ এবং 


বাক প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে এনে বসাতে 
বাধ্য হয়েছে। 

প্রেসিডেন্ট ওবামা সঠিকভাবেই বুঝেছেন যে 
আফগানিস্তানে যুদ্ধে জেতা যাবে না এবং এই অর্থ 
ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে না 
পারলে আমেরিকার সুপার পাওয়ার হিসেবে 
অস্তিত্ব রক্ষাই সমস্যা হবে । কিন্তু ভিয়েতনামের 
মতো পরাজয়ের কলঙ্ক বহন করে পালালে চলবে 
না। আফগানিস্তান থেকে একটি সাফল্যজনক 
পশ্চাদপসরণের (970099991 1910991) পন্থা 
বের করতে হবে। একদিকে তালেবানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের 
আপসপন্থী অংশের দিকে সন্ধির ওলিভ ব্রাঞ্চ 
দেখানো এই দুই নীতি অনুসরণ দ্বারা ওবামা 
আযাডমিনিস্ট্রেশনের একটি যুক্তিবাদী অংশ 
আফগান সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিল । 

এ লক্ষ্যে আপস ও ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে 
তালেবানদের একটি অংশকে আলোচনার বৈঠকে 
বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল । মার্কিন প্রশাসন এ 
ব্যাপারে একটা থিয়োরিও দাঁড় করিয়েছিল। 
থিয়োরিটা হলো, তালেবানদের হার্ড কোর এবং 
সফট কোর আছে। সফট কোর হলো, 
তালেবানদের ভালো অংশ । এই ভালো অংশের 
সঙ্গে আপস করে এমনকি তাদের ক্ষমতায় বসতে 
দিয়েও ওবামা প্রশাসন সম্মানের সঙ্গে আফগান 
সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারে । এ জন্য 
তারা তালেবানদের একটি অংশের সঙ্গে 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাও করেছিল । 

আরো একটি কারণে ওবামা প্রশাসনের একটি 


মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণিত টনি ব্রেয়ারের যুক্ত 


হল্কুক তাঁর সার্জনকে বলেছেন, “আমাদের 
অবশ্যই আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে । 


মার্চ১১ 


চক্রান্তের যুদ্ধ। এ দু'জনই আজ ইতিহাসের 


ংশ তালেবানদের সঙ্গে আপস করার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল । কারজাইয়ের 


আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত । কিন্তু এর দায় পোহাচ্ছে সারা 
বিশ্বের মানুষ এবং অকারণে প্রাণ দিচ্ছে ইরাক, 


মতো এক তাঁবেদার প্রেসিডেন্টকে কারসাজির 


_॥ আত্তর্তহীদ ২০ 


আ।ত্ত।র্জা।তি।ক 


প্রশাসন বিলম্বে হলেও উপলব্ধি করেছে, 
কারজাইয়ের দুর্নীতি ও ওয়াশিংটনের প্রতি বশ্যতা 
আফগান জনগণের মধ্যে তাঁর কোনো প্রকার 


আফগানিস্তানে সেই রুশ ট্যাংকের বিশাল 


ধরনের মারণাস্ত্র পাঠিয়ে পাকিস্তানেও কি শান্তি 


ধ্বসম্তূপ এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে । সানডে 
টাইমস পত্রিকার এই প্রতিবেদনটি পাঠ করে 


প্রতিষ্ঠা করা যাবে? মার্কিন স্বার্থ ও আধিপত্য 


গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেনি এবং তাঁর আধিপত্যও 


আমারও মনে হয়েছে, ট্যাংক ও মারণাস্ত্র দ্বারা 


কাবুলের ক্লু জোনের বাইরে বিস্তৃত নয় । আজ 
মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তান ছাড়লে কারজাইকেও 


ধ্বংসের তাণুব সৃষ্টি করা যায়, যুদ্ধ জয় করা যায় 


অক্ষুণ্ন রাখা যাবে? 
বিশ্বের এমনকি আমেরিকারও নিরপেক্ষ সামরিক 
ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, 


না । ভিয়েতনামে মার্কিন নাপাম বোমা যেমন যুদ্ধ 


তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় 
দিতে হবে । 


জয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি আফগানিস্তানেও 
চ্যালেঞ্জা-২ এবং আব্রামস এই মেইন ব্যাটল 


রিচার্ড হলক্রুক যে বলেছেন, আফগান জনগণের 


ট্যাংকও যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে পারবে না। 


মন জয় করতে হলে যুদ্ধ বন্ধ করে তাঁদের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বাতবক কর্মসূচি গ্রহণ 
করতে হবে, তা করতে হলেও আফগানিস্তানের 


আফগান যুদ্ধে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা 
এই যে এই যুদ্ধকেও তারা বিশ্ববাসীর কাছে 
একটি মরাল এবং লিগ্যাল যুদ্ধ বলে বিশ্বাসযোগ্য 


জনগণের আস্থাভাজন এবং পছন্দসই একটি 


করে তুলতে পারেনি । নিউইয়র্কে ভয়াবহ নাইন- 


সরকারের মাধ্যমে তা করতে হবে । দুর্নীতিপরায়ণ 


ইলেভেনের ঘটনায় আমেরিকা তার মিত্র 


এবং জনগণের সমর্থনবঞ্চিত কারজাই সরকারের 


দেশগুলো নিয়ে বিশ্বকে সন্ত্রাসমুক্ত করার যুদ্ধে 


দ্বারা তা সম্ভব নয়। এ জন্যই তালেবানদের 
একটা নরমপন্থী অংশের সঙ্গে ওবামা প্রশাসনের 
অনেকে একটা আপসরফায় আগ্রহী ছিলেন । 

আমার ধারণা, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি ফ্রি হ্যান্ড 


লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে এই প্রচারও বিশ্বের শান্তি 
কামী মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি । 
তালেবানি সন্ত্রাস ধ্বংস করার নামে আমেরিকা 
প্রথমেই ধ্বংদ করেছে ইরাকের মতো 


নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারতেন, তাহলে এত দিনে আফগানিস্তানে 


তালেবানদের প্রভাবযুক্ত একটি সেকুলার দেশকে 
এবং সাদ্দামের মতো এক সেক্যুলার 


এমনকি পাকিস্তানেও যুদ্ধ বন্ধ করার একটা পন্থা 


রাষ্ট্রনায়ককে | ইরাককেও এখন আমেরিকা ঠেলে 


বের করতে পারতেন । কিন্তু এখানেও তাঁর হাত 


দিয়েছে তালেবানদের খপ্পরে ৷ 


বাঁধা হোয়াইট এস্টাবলিশমেন্টের কষ্র রক্ষণশীল 


যেমন আফগানিস্তানে, তেমনি তার প্রতিবেশী 


অংশের কাছে । তারা ভিয়েতনামের মতো 
পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানের মাটি 
ছাড়তে নারাজ | অন্যদিকে তালেবানদের সফট 


পাকিস্তানেও দীর্ঘকাল ধরে তার গণতান্ত্রিক 
প্রক্রিয়া ও ইনস্টিটিউশনগ্লোকে শক্তিশালী ও 
স্থায়ী হতে দেয়নি আমেরিকা ৷ দেশটির মাথায় 


কোর আপস-আলোচনায় বসতে রাজি হলেও 


নামে-বেনামে 


আফগানিস্তানে কেন, পাকিস্তানেও আমেরিকার 
যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা কম | যে সত্যটি আমেরিকা 
এবং পশ্চিমা মিডিয়াগ্তলো গোপন করছে তা 
হলো, আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানেও 
তালেবানরা এখন পর্যন্ত মার্কিনবিরোধী যুদ্ধ 
নিয়ন্ত্রণ করছে বটে, কিন্তু দিন দিনই এ যুদ্ধ 
গণযুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে । দলে দলে শিক্ষিত- 
অর্ধশিক্ষিত যুবক এসে তালেবান শিবিরে সৈন্য 
হিসেবে নাম লেখাচ্ছে তালেবান হওয়ার জন্য নয়, 
তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আমেরিকার বর্বর 
যুদ্ধ এবং গণহত্যা প্রতিরোধের জন্য । 

এমনও হতে পারে, অবিলম্বে আফগান যুদ্ধ বন্ধ 
করার জন্য আমেরিকার সুবুদ্ধির উদয় না ঘটলে 
এই অসম যুদ্ধে তালেবানদের শক্তি ক্ষয় হতে 
হতে তাদের নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে, কিন্তু 
তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে ভিয়েতনামের মতো 
দেশটির সব দল-মতের যুবা ও তরুণের দল । 
বিপুল জনসমর্থনে এই যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে জনযুদ্ধ 
এবং তা বিশ্বের সব মানুষের সমর্থন কুড়াবে । 
আমেরিকার জন্য তখন ভিয়েতনামের চেয়েও 
লজ্জীকর একটি পরাজয় অনিবার্ হয়ে দাঁড়াবে । 


লেখক : লন্ডন প্রবাসী প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


মার্কিন ও ন্যাটোবাহিনী আফগানিস্তান থেকে চলে সামরিক শাসন টু টু 
না যাওয়া পর্যন্ত তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত চাপিয়ে রেখেছে। ই 
নয় । ভিয়েতনামেও ভিয়েতকঙ বা হো চি মিন এই সামরিক টি বি) 
বাহিনীর জেনারেল গিয়াপ আমেরিকাকে এই বাহিনী এবং তার 4 517: 
শর্তই দিয়েছিলেন, আগে ভিয়েতনামের মাটি গোয়েন্দা সংস্থারও এ ১০ 
ছাড়, তারপর আলোচনা । বড় অংশ এখন ১ ১ 
আফগান যুদ্ধে এখনো ভিয়েতনামের মতো তালেবানপন্থী সুখবর সুখবর সুখবর 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি বলে হয়তো মার্কিন সামরিক অথবা সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক ্বকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রশাসনের একটা বড় অংশ মনে করেন । তাঁরা তালেবানদের প্রতি কওমী মাদ্রাসার দাওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বপ্প 
যুদ্ধে জয়ী হবেন এটা আশা না করলেও উন্নত সহানুভূতিশীল । . ফিতে ইসলামিক স্টাভিজে বি. এ. রত ৃ 
সমরাম্ত্রের জোরে তালেবানদের বিজয় পাকিস্তানও হাতের ও 0 3 
রেখে ওয়াশিংটনের শর্তে তালেবানদের আপস মুঠোর বাইরে চলে দারুন ই 
রফায় রাজি করাতে পারবেন বলে সম্ভবত বিশ্বাস যাবে এই ভয়ে নু | 
টি | মা এই উদ প্রভাবিত হয়ে ৮৮৯ 1 টিউন, 

ও মার্কিন সরকার চ্যালেঞ্জার ও আব্বামসের সন্ত্রাসমুক্ত করার নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে 
মতো বিধ্বংসী ট্যাংক আফগানিস্তানে পাঠানোর নামে সেখানেও টিটি ছাড়াও হার রতি চলছে 
সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে মনে হয় ] তাতে যুদ্ধ চলছে নির্বিচার ॥ বি (110015), 7853 ৫1... হরির টিচার র্যা, 
আরো সম্প্রসারিত হবে, রক্ক্ষয় আরো বাড়বে । ধ্বংসযজ্ঞ । 101)10179 & ./১. 01 170019 90170 9.4. (71015) & ১.১. 01 1912710 9100195 
সেই সঙ্গে আরো ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতাহত অসামরিক (85০১৪ পি 22 
হয়ে আফগান জনগণের প্রতিরোধ-প্রতিজ্ঞাও নর-নারীর সংখ্যা ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 
আরো বাড়বে । জনগণের মনোবলকে মারণাম্ ভয়াবহভাবে ্ চট্টগ্রাম 
দ্বারা ধ্বংস করা যায় না। বাড়ছে। মার্কিন বাড়ি : ২১, রোড : ৫, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম । 
এই সত্যটার দিকেই গত ১৯ ডিসেম্বরের বিদ্বেষে অন্ধ ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪8০৪৫৪৬ 
প্রতিবেদনে পশ্চিমা সমর নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পাকিস্তানের কক্সবাজার 
করেছেন সানডে টাইমসের প্রতিবেদক । তিনি সাধারণ মানুষ আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 
লিখেছেন, ১৯৭৯ সালে তৎকালীন আফগান যুদ্ধে ঝুঁকছে িিি50095558458985551455605 ডি 
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যাংক পাঠানোর তালেবানদের : কওমী মাদরাসার আসাতেজায়ে বেরামনের জন্য য্টাড। 
ঘটনারই প্রতিফলন যেন ঘটছে বিটেন ও দিকেই । বিধ্বংসী  ; ; কী ং ্ রা জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড় 
আমেরিকা কর্তৃক একইভাবে আফগানিস্তানে ট্যাঙ্ক বা অন্য 
মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক পাঠানোর বর্তমান প্রস্তুতিতে । আরো কোনো বড় 
মার্চ'১১ [॥ আত্তার্তহীদ ২১ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


সৈয়দ আশরাফ আলী 


ওয়েবস্টারের ভাষায়, “ভাষা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার 
তাৎক্ষণিক দান” (1.017800089 ড185 11) 


সর্বপ্রথম ভাষা বিকৃত বা ধ্বংস করা 


আসে। মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের সূচনায় 


প্রয়োজন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষীদের 


11010901916 51. 0 009) বাংলা আমাদের 


সুপরিকল্পিত চক্রান্তের ফলে নিরীহ সহজ- 


ভাষা, বাংলা আমাদের আশা, বাংলা 
আমাদের প্রাণ। এই বাংলাকে কেন্দ্র করেই 
আবর্তিত হয় প্রতিটি বাংলাদেশীর সুখ-দুঃখ, 


সরল বাংলার অধিবাসীরা তাদের নিজ ভাষা 


ভুলতে শুরু করে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 
সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন, 


ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাজ্কা। বাংলা ভাষাই 
তাদের নয়নমণি, তাদের হৎস্পন্দন। 

ংলা ভাষা কোনো সাধারণ ভাষা নয়। এর 
রয়েছে এক ঘটনাবহুল, এতিহ্যময় ইতিহাস। 
পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই একমাত্র ভাষা, যার 
তির জন্য সংগ্রাম করেছে একটি পুরো 


আর্ধপদানত বাংলাদেশ ভূখণ্ডের তৎকালীন 


বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য 
তেমন কিছুই ছিল না। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত 
শ্রেণী এ ভাষায় কোনো দিন চর্চাও করেনি। 
৪৭টি কবিতা ও সর্বসাকুল্যে ৪৮০টি পঙ্তি 
সংবলিত চর্যাচর্য বিনিশ্চয়-এর ভাষা (এখন 
থেকে চর্যাপদ বলা হবে) বিশেষজ্ঞদের 


অধিবাসীরা তাদের সময়ের মুখের ভাষা ভূলে 
যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত কোনো 
কার্ষকর কথ্য ভাষা ছিল না এবং সে সময় 
প্রায় সব কিছুই সংস্কততে লিখিত আকারে 
থাকত, জনগণের একটি অংশ গৌড়ীয় 


, হাসিমুখে শাহাদতবরণ করেছে 
অগণিত মানুষ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই 


প্রাকৃত নামে তৎসম-প্রধান একটি বিশেষ 
প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতে শুরু করে 


অভিমতে “সাহিত্যের অতি ক্ষুদ্ধ অংশ' 
হিসেবে গণ্য করা হয়। এর উদ্ভবকে প্রধানত 
তান্ত্রিক বৌদ্ধদের ধর্মমত জনপ্রিয় করার 
প্রয়াসে রচিত বলে মনে করা হয়। “লৌকিক” 
থেকেই এর উদ্ভব ঘটে 
চর্যাপদের সঠিক কাল যাই হোক না কেন 
সাধারণভাবে পণ্ডিতরা মনে করেন, 


একমাত্র ভাষা যার জন্য সংগ্রাম জন্ম দিয়েছে 
একটি ফ্লাধীন, সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ। 


অনার্ধ, দ্রাবিড়, ভোট-ীন, মুণ্ডা ও কোল 
এরা সবাই গৌড়ীয় প্রাকৃত অপভ্রংশে কথা 


১৯৩১ খিষ্টাব্দে বু ফকির আবিষ্কৃত বিখ্যাত 
মহাস্থান ফলকটিকে (70) 11817990087 


বলতে থাকে এবং তাদের কথ্য ভাষা থেকে 
অনেক শব্দ ধীরে ধীরে এই বিশেষ ধরনের 


79100০) কেউ কেউ আদি বাংলার 
থাকেন (অবশ্য বিখ্যাত “চর্যাচর্য বিনিশ্চয়” এ 
যাবৎকালে প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম 
নিদর্শন হিসেবে সার্বজনীনভাবে হ্ীকৃতি 
পেয়েছে। এই বিষয়টি প্রমাণ করে, 


প্রাকৃত ভাষায় স্যান করে নেয়। ধীরে ধীরে 


মুসলমানদের আবির্ভাবের আগে ব্রাহ্মণ্য 
শাসনব্যবস্থায় মুক্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে কোনো 
স্থানীয় ভাষাকে সুযোগ দেয়া হয়নি এবং 
তারা সংস্কৃত ছাড়া সব ভাষাকে নিষিদ্ধ করে 
রাখতেন। 


এই গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপন্রংশ প্রাচীন বাংলা 

ভাষার সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা বাংলার এই 
প্রাচীন রূপে কথা বলত, আর্ধরা তাদের 
কিবর্ণের মানুষ ও চ্চ্ছে বলে তুচ্ছ জ্ঞান 
করত। এমনও দাবি করা হতো, যারা 


ভাষাগুচ্ছের মধ্যে বাংলা নবসৃষ্ট নয়। যদিও 


অস্পৃশ্যদের এই “অমর্যাদাকর” ভাষায় কথা 


[700-/1581. পরিবারের অন্তর্গত পূর্বাঞ্চলীয় 
প্রাকৃত গোষ্ঠী থেকে এই ভাষার উভভব, 


বলে তারা অবশ্যই নরকে প্রক্ষিপ্ত হবে। 
অতীব দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, যদিও গোপাল 


আর্যদের সময়কালে এর ইতিহাস প্রোথিত 
কোনো কোনো পণ্ডিত এমনও দাবি করেন, 
সম্রাট অশোক, এমনকি মহামতি বুদ্ধও 
উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের প্রজা 
সাধারণ/শিষ্যদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
কখনো কখনো একটি বিশেষ ধরনের বাংলা 
“লিপি' ব্যবহার করতেন। প্রাক-আর্য যুগে 
কলম্বোডা উৎসজাত লোকজন বসবাস 
করত। তারা দ্রাবিড়, ভোট-চীন অথবা মু্তা 


দেব এবং তার বংশধরদের উপমহাদেশের 
এই অংশে তিন শতাধিক বছরের রাজত্বকালে 
চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে বাংলা 
গৌরবের শীর্ষে আসীন হয়েছিল, তথাপি 

ংলা ভাষা কোনো উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জন 
করতে পারেনি। এর সহজ-সরল কারণ হলো 
হিন্দু সমাজ সর্বদাই অস্পৃশ্যদের সুনাম 
হানিকর এই কথ্য ভাষাকে ঘৃণার চোখে 


নিম্নেবর্ণিত একটি সুখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকে বলা 
হয়েছে, “অষ্টাদশ পুরাণ'-এর কথা কিংবা 
“রামের চরিত” শ্রবণ করলে তাকে 'রৌরব' 
নরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে ঃ 

অষ্টাদশ পুরাণাণি রামস্যচৌর তানিচ। 
বাষায়াং মানবঃ ন্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজ্যে।। 
হ্লাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা 
সেদিন ছিল অসম্ভব। দীনেশ চন্দ্র সেনের 
ভাষায় 811 ৪ 19615017 1158131006 9601163 0% 
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বলা বাহুল্য, মুসলমান শাসক সিকান্দার শাহ, 
হোসেন শাহ, বরবক শাহ ও পরাগল খান 
প্রমুখ রাজন্যবর্ণের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে 


“অস্পৃশ্যদের ভাষা” বাংলা অস্কুরেই বিনষ্ট 


দেখত। ফলে বাংলা ভাষা তখন পর্যন্ত আদৌ 
কোনো লিখিত রূপ ধারণ করতে পারেনি। 


হতো। 
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুতৃপূর্ণ 


ভাষায় কথা বলত। গুপ্ত যুগেই আর্ধ সভ্যতার 
সাথে বাংলার প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
কিন্তু আর্ধ সভ্যতার সাথে বাঙালিদের হৃদয়জ 
ও কার্ষকর সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই 
পাল রাজারা বাংলাকে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম 


পালদের পরে আসেন সেন রাজারা । তারা 
প্রায় ১০০ বছর শাসন করেন। তাদের 
কাছেও বাংলা অস্পৃশ্যদের ভাষা হিসেবে 
উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু ১২০১ খিষ্টাব্দে 
মুসলমানদের বঙ্গবিজয় বাংলার জন্য এক 


গীঠস্যানে পরিণত করেছিলেন। আর্ধরা 
উপলব্ধি করে, কোনো সংস্কৃতির বিনষ্ট সাধন 


নবযুগের সূচনা করে। বাংলা ভাষার অনুকূল 
পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং প্রধান ভাষা হিসেবে 


অথবা সেটি নিক্ব্রিয় করে তুলতে হলে 


মার্চ'১১ 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুন্দর সুযোগ-সুবিধাও 


ফলাফল এই, জ্ঞান ও সাহিত্য কার্যক্রমের 
ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্যে 
ভাঙন ধরল এবং বর্ণবাদের নিগড় থেকে 
হিন্দু ধীশক্তিকে সাধারণভাবে মুক্ত করা সম্ভব 
হলো। ব্রাক্মণ এবং অব্রা্মণ এ দু*য়ের 
বৈধানুগ কার্যধারায় মুসলমানরা আদৌ 
কোনো পার্থক্য বিবেচনায় নেননি। জ্ঞান 


_॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


করা হতো। তাদের দাফতরিক অবস্থান 


বিরচিত যার উন্মেখ আগেই করা হয়েছে। 


নির্ণীত হতো মেধার ভিত্তিতে । মুসলমানরা 
বাংলাকে শুধু যে উন্মুক্ত হৃদয়ে গত জানায় 
তা-ই নয়, এ যাবৎকাল উপেক্ষিত এই 
ভাষাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে তারা এক নবজনু 
দান করে। ১৩৫০ খিষ্টাব্দ নাগাদ মুসলমানরা 


বাংলা ভাষায় নব নব সাহিত্য সৃষ্টিতে 
উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 
রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে সাগরের 
উত্তাল ঢেউয়ের মতো বাংলাভাষা বঙ্গের 
সর্বত্র প্রসার লাভ করে। উচ্চ-নিচ, ধনী-নির্ধন 
সবার কাছে বাংলাভাষা পৌছতে শুরু করে 
এবং সব কার্যক্রমে, সব ভাবনা-চিন্তায় বাংলা 
প্রধান ভূমিকা পালন করতে থাকে। হিন্দু- 
মুসলমান সবাই এই য় 
পৃষ্ঠপোষকতাকে ফ্লাগত জানায় এবং এর 
হিতকর অবস্থানকে সর্বান্তকরণে উপভোগ 
করতে থাকে। 

ংলা ভাষার রা অক্ষরের মাধ্যমে লিখিত 
অদ্যাবধি প্রাচীন যতগুলো পুথি-পুস্তক 
আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম 
সর্বপুরনো পুথিটি হলো বড়ু চণ্তীদাসের বা 
দ্বিজ চত্তীদাস বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, যার 
রচনাকাল ১৪ শ" খিষ্টাব্দের শেষার্ধে, অর্থাৎ 
মুসলমান শাসনামলে । অনেকেই এটিকে 
পূর্ণাঙ্গ বাংলা অক্ষরে রচিত সর্বপুরনো গ্রন্থ 


বলে দাবি করেন। বলা বাহুল্য, “চর্যাচর্য 


বিনিশ্চিয়” সার্বজনীনভাবে বাংলা ভাষার 
আদিতম পার্জুলিপি বলে ্ীকৃত হয়। 

রামাই পণ্ডিত দ্যর্থহীন ভাষায় বঙ্গের মুসলিম 
বিজয়কে প্ম্গীয়ি আশীর্বাদ” হিসেবে উল্লেখ 
করে মুসলমানদের ভূয়সী প্রশংসা করেন 
শুন্য পুরাণ-এর এ“নিরঞ্জনের  উত্বা 
হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যারা কি না ব্রাহ্মণ 
ও সেনরাজাদের টরশাসনের উৎপীড়ন ও 
অত্যাচার থেকে জনগণকে মুক্ত করে 
বিস্রয়ের কিছু নেই, বিদদ্ধ সাহিত্য- 
সমালোচক প্রমথ চৌধুরী দ্বিধাহীন ভাষায় 


মুসলিম শাসনামলে ।' 
প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডক্টর মুহাম্মদ মোহর 
আলী মুসলমানদের বাংলা ভাষার প্রশংসনীয় 
পৃষ্ঠপোষকতার বিস্তারিত বিবরণী প্রদান 
করেছেন 8 খুব সম্ভবত জালাল উদ্দীন 
মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-১৪৩১ 
খিষ্টাব্দ) পঞ্চদশ শতকের প্রথমাংশে টন 
কৃত্তিবাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ 
ংলায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি। 
কবি-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের জন্য গৌড়ের 
শাসকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ 
করেন, রাজার আজ্ঞা অনুসারেই তিনি ওই 
-কর্ম সম্পাদন করেন। তার পরের 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মটি হলো মালাধর বসু 


মার্চ'১১ 


মালাধর বসু মুর্শিদাবাদ জেলার “কুলীন? 
গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সুলতান ইউসুফ 
শাহের সময়ে (১৪৭৪-১৪৮২ খিষ্টাব্দ) 
মালাধর বসু সাহিত্য চর্চা করেন। সুলতান 


রচনা করেন। বরবক শাহ অথবা ইউসুফ শাহ 
কবিকে গুণরাজ খান” উপাধিতে ভূষিত 
করেন। কবি উল্লেখ করতে ভোলেননি, 
কিবর্ণ হিন্দু 'শূদ্র'দের মূল “পুরাণ” থেকে পাঠ 
নিষিদ্ধ থাকার কারণেই তিনি ওই কাব্য 
রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ইলিয়াস শাহী 
যুগে আরো কয়েকজন কবি খ্যাতি অর্জন 
] 
হুসেন শাহী যুগে বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান 
কবি, যেমন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই, 
যশরাজ খান, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকার নন্দী 
তাদের কাব্য রচনা করেন। হুসেন শাহের 
রাজত্বের (১৪৯৩-১৫১৯ খিষ্টাব্দ) প্রথম 
দিকে, খুব সম্ভবত ১৪৯৪-৯৫ খিষ্টাব্দে, 
বিজয় গুপ্ত পদ্মপুরাণ রচনা করেন। বিপ্রদাস 
পিপলাই প্রায় একই সময়ে রচনা করেন 
সর্পপূজা পদ্ধতির ওপর প্রণীতমনসামজগল | 
শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কাব্য। হুসেন শাহের সেনাধ্যক্ষ 
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কথ্য ভাষা থেকে লিখিত ভাষায় বাংলার 
উত্তরণের যে প্রক্রিয়া তাতে মুসলমান 
রাজন্যবর্ণের অতি কার্ষকর ও ফলপ্রসূ 
পৃষ্ঠপোষকতার কথা বস্তুত কেউই অহ্ীকার 
করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যেতে পারে, মুসলমানদের হর্ণযুগে বঙ্গে 
বহুসংখ্যক মুসলমান লেখকেরও আবির্ভাব 
ঘটেছিল। ইউসুফ-জুলেখা খ্যাত মুহাম্মদ 
সাগিরের মতো মহান ব্যক্তিত্ব তদানীন্তন 
গৌঁড়া মোল্লাদের ভয়ভীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 


যান। সৈয়দ সুলতান, হাজী মোহাম্মদ, শেখ 
মুতালিব ও আব্দুননবী প্রকাশ্যে বাংলার 
গুণকীর্তন করেন। ত্রয়োদশ শতকে হজরত 
নূর কুতবুল আলমের মহান পিতা যিনি 
পাঞ্জাব থেকে বাংলায় চলে এসেছিলেন, তার 
নিজের নামের শেষে “বাঙ্গালী” উপাধি পর্যন্ত 
সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি। সারা বঙ্গে 
তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন “শেখ 
আলাওল হক বাঙ্গালী” নামে। 

সপ্তদশ শতকে কবি আবদুল হাকিমই প্রথম 
সাহিত্যন্রষ্টা যিনি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা 
প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের জঘন্য কার্কলাপকে 


ও চট্টগ্রামের শাসক (গভর্নর) পরাগল খানের 


লিখিতভাবে সমালোচনা করেন। বাংলার 


পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
ও তারই (পরাগল খানের) অনুরোধে 
মহাভারত-এর অংশবিশেষ তিনি বাংলায় 
অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান 


কবি শ্রীকার নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 
তার 


বৈরী শক্রদের তিনি প্রত্যয় ও সাহসিকতার 
সাথে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের আহ্বান 
জানান অথবা চিরতরে বঙ্গভূমি ছেড়ে 
যাওয়ার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের মানুষ 
বাস্তবিকই তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় 


আদেশ-অনুক্রমে শ্রীকার নন্দী 
মহাভারতের “অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। 
নুসরাত শাহ্‌ ক্ুয়ং মহাভারতের অপর একটি 
অনুবাদ-কর্মের অর্থায়ন করেন। কিন্তু সেই 
রচনা আলোর মুখ দেখেনি। নুসরত শাহের 
দ্বিজশ্রীধর নামে অপর একজন কবি 
বিদ্যাসুন্দর মহাকাব্যটি রচনা করেন।২ 

মুসলিম শাসকরা বাস্তবিকই বাংলা ভাষার 
পৃষ্ঠপোষকতার মানসে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ 
করেন। কীর্তন-এর রচয়িতা বড়ু 
চণ্তীদাস গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে 
সম্মান লাভ করেন। আগেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, সুলতান বরবক শাহের কাছ থেকে 
সাত বছর কাল অতি-প্রয়োজনীয় রাজকীয় 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ 
বিজয় কাব্য সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হন। সুলতান 
কুয়ং কৃত্তিবাসকে মাল্যভূষিত করেন। কবির 
জন্য যা ছিল বিরল মর্যাদা লাভের অনুপম 
এক ঘটনা। দীনেশ চন্দ্র সেনও নির্দিধায় 
হীকৃতি প্রদান করেছেন, "৬1০ ৪০ 190 10 
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এবং তাদের মাতৃভাষার হ্লীকৃতি লাভের জন্য 
সংগ্রাম করতে থাকে যে সংগ্রাম চলে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী। ফলে বরকত, সালাম, 
রফিক, জব্বারের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত 
এতিহাসিক একুশের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে 
ব্লধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে 
স্থান করে নেয়। পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান চার 
সহস্রাধিক মাতৃভাষার মধ্যে সার্বজনীনভাবে 
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে পরিচিত 
এই মহান একুশে আমরা আজ গৌরবের 
সাথে উদযাপন করতে পারি শুধু একটি 
কারণে। আর সেটি হলো মুসলমানরাই 
তাদের সর্ণযুগে বাংলাভাষাকে জন্ম দিয়ে 
লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ, 
সমৃদ্ধ ও একটি বেগবান ভাষা ও সাহিত্যে 
রূপান্তরিত করেন। 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 
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২ মুহাম্মদ মোহর আলী, হিস্ট্র অব দ্য মুসলিমস 
অব বেঙ্গল, রিয়াদ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৮৫৬-৮৫৮ 


_॥ আত্তান্তহীদ ২৩ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


বাংলা ভাষার 
অতীত ও বর্তমান 


আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 


মাতৃভাষা ব্যবহার মানবজাতির সাধারণ 
অধিকার বলে বিবেচিত। এ কারণেই অন্য 
ভাষার চেয়ে মাতৃভাষা ভাষাভাষীর কাছে 
প্রিয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু 
ভাষা আন্দোলনের জন্য নয়, ভাষার 
মর্যাদাবোধ জাতির কাছে কত গুরুতৃপূর্ণ ও 
স্পর্শকাতর তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় সমগ্র 
দেশের বাংলাভাষাভাষী মানুষের প্রতিরোধ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ভাষা চেতনার সাথে 
দেশের অখণ্ডততাবোধের চেতনাও জড়িত বলে 
একুশের আন্দোলন দ্রুত বিস্তুতির মাধ্যমে 
একটি নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছিল 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ দেশের 
গণমানসে একুশের আদর্শের এবং ভাষা- 
সম্পর্কিত প্রত্যয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি 
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একুশের আদর্শ ক্ষন 
হয়নি, তবে আবেগের অনেক পরিবর্তন 
ঘটেছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
বিশ্বায়ন আদর্শের কারণে মাতৃভাষার প্রতি 
পূর্ব-মনোভাবের খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। 
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পুলিশের 
গুলিবর্ষণের পর বাংলাভাষাভাষী মানুষের 
মধ্যে একটা উপলব্ধি জন্ম নিয়েছিল যে 
তৎকালীন পাকিস্তানি প্রশাসন এ দেশের 
মানুষ, তাদের ভাষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
অসহনশীল মনোভাবের অধিকারী। 

মাতৃভাষা জাতীয় জীবনে গুরুত্বের অধিকারী 
বলে ভাষার প্রতি অবমাননা মানুষের একটা 
স্থায়ী অধিকারের ওপর আঘাত করা। মানুষ 
নিজেদের পরিবেশে মাতৃভাষা বলার অধিকার 
অর্জন করে সমাজের অন্যদের সাথে 
যোগাযোগের জন্য, সাহিত্য রচনা ও 
সাংস্কৃতিক চেতনার রূপ প্রকাশের কারণে 
ভাষাকে চিহ্নিত করা যায় একটা প্রথা, 


আদ্রে মাতিনে একবার এক বক্তৃতায় এ 


ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন দেখা যায়নি নিজেদের 


দিকটি উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি একবার 
বিশ্বিত হয়ে লক্ষ করেছিলেন তার মা ও 


অঞ্চলপ্রীতির কারণে । অর্থাৎ একটি ছোট 
অঞ্চল থেকে বের হয়ে বড় অঞ্চলে প্রবেশের 


মেয়ের ভাষার মধ্যে কিছু শব্দের 
উচ্চারণভঙ্গিতে পরিবর্তন এবং শব্দ ব্যবহারে 
পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই প্রবৃত্তি শাভাবিক 
হলেও নিয়মবহির্ভূত নয়। ভাষার পরিবর্তন 
ঘটে সাংস্কৃতিক রূপের পরিবর্তনে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাবে। 
এভাবেই বাংলা ভাষায় অসংখ্য ফারসি, 
আরবি, ইংরেজি ও অন্য ভাষার শব্দ 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া শুধু 
বাংলা ভাষায় নয়, পৃথিবীর সব ভাষার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইংরেজিতে এভাবেই প্রবেশ 
করেছে ফরাসি কিউ (লাইন দিয়ে দীড়ান), 
রেস্তোরা, অকল (আঙ্কল)- এর মতো অসংখ্য 


ভাষার শব্দভাগ্ডার বৃদ্ধি করেছে, তবে বিদেশী 


শক্তি ও অধিকার অর্জিত হয়নি। এর ফলে 
“জাতীয় ভাষা” কী এ বোধোদয়ও হয়েছে বলে 
মনে করার কোনো কারণ নেই। 

একজন উপভাষীর সাথে প্রমিত জাতীয় 
ভাষাভাষী ব্যবহারকারীর পার্থক্যের কারণ 
বিদ্যমান। উপভাষা ব্যবহারকারী একটি হুতন্ত্ 
স্বান থেকে আসেন যেখানে উপভাষা 
ব্যবহৃত, অথবা বলা যায়, তিনি একটি 
ভিন্নতর সামাজিক শ্রেণীতে বসবাস করেন 
যেখানে অন্য একটি কুতন্ব উপভাষা 
ব্যবহারকারী সমাজ থেকে তারা 
সামাজিকভাবে পৃথক হয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে 
একটি দিক মনে রাখা প্রয়োজন, এক 
উপভাষা থেকে অন্য একটি উপভাষা যে 
অনুন্নত, এ কথা বিশ্বাসের কোনো কারণ 
নেই। যদি কোনো বাংলা ভাষাভাষী “খেটে 


ভাষার শব্দ বাংলায় নিজস্ত প্রক্রিয়ায় উচ্চারিত 


খাচ্ছি'র পরিবর্তে গতর খাটাইছি” বলেন, 


হয়েছে। এ দিকটি ভাষায় সাঙ্গীকরণ বলে 


তাহলে তা নিতন্তিই বিচিত্র বলে মনে হবে। 


চিহিতি করা যেতে পারে। বিদেশী শব্দের 


তার কারণ, বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পার্থক্য 


বাংলায় অনুপ্রবেশ ও উচ্চারণভঙ্গি শব্দভাগ্তার 


অথবা যেকোনো উপভাষার সাথে প্রমিত 


বৃদ্ধি ও ভাষিক উচ্চারণ লাভ করলেও যে 
দিকটি এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য ও অত্যন্ত গুরুতৃপূর্ণ 


ভাষা সমবৈশিষ্ট্যসম্পনন এবং ধবনি, শব্দ ও 
ব্যাকরণের মধ্যেও সাম্য লক্ষ করা যায়। এ 


তা হলো বাংলাভাষাভাষীদের বাংলা ভাষার 


কারণে উপভাষা প্রমিত ভাষার কোনো বিরুদ্ধ 


উচ্চারণ রূপ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে প্রমিত 
বাংলার একটি নির্দিষ্ট গঠন নির্মিত হতে 
পারেনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আঞ্চলিক 
ভাষা বা নিজেদের মাতৃভাষা বহুল ব্যবহারের 
কারণে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উপভাষা ও 
জাতীয় ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা 


ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় 


সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
সমাজে একই এতিহ্যের অধিকারী মানুষই 
ভাষার বিকাশে সহায়তা করে থাকেন। বিভিন্ন 


ভাষারূপ সম্পর্কে সচেতনতা থাকলে একজন 
উপভাষ্য ব্যবহারকারীও নিজের মধ্যে 
উপভাষার রূপ সংরক্ষণ করেও জাতীয় ভাষা 


সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো ভাষা কিছুটা 


ব্যবহার করতে সক্ষম হতেন। পশ্চিম বাংলায় 


রক্ষণশীল হলেও ভাষার পরিবর্তন ঘটে দ্রুত। 
গাছ ও জন্তুর পরিবর্তনে দীর্ঘ সময় লাগলেও 
ভাষার পরিবর্তন অনেক সময় একই 
পরিবারের মধ্যে দুই পুরুষের মধ্যেই লক্ষ 
করা যায়। খ্যাতিমান ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী 


মার্চ'১১ 


দেশ বিভাগের পর এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে যারা সেখানে গিয়ে স্থায়ী আবাসন 
নির্মাণ করেছেন, তারা এ অঞ্চলের 
উপভাষার পরিবর্তে সেখানকার প্রমিত বাংলা 
ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশের 


রূপ নয়। কারণ, দেশের একটি উপভাষারই 
প্রমিত রূপ হচ্ছে প্রমিত ভাষা। 

দেশের প্রমিত জাতীয় ভাষার প্রতি 
মর্যাদাবোধ পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য 
দেশে ভিন্নতর । গ্রেট ব্রিটেনে শৈশব থেকে 
ককনি ইংরেজিতে অভ্যস্ত হলেও বিদেশীদের 
সাথে কথা বলার সময় ককনির পরিবর্তে 
প্রমিত ইংরেজিই ব্যবহার করে থাকেন। 
গণপ্রজাতন্ত্র চীনে ক্যান্টনিজ অথবা সাংহাই 
অঞ্চলের লোকদের সাথে যোগাযোগের 
অসমর্থ হলেও এ ভাষা ব্যবহার করতে না 
পারায় লজ্জিত হন না। আমেরিকার বিভিন্ন 
স্টেটে ব্যবহৃত ইংরেজির মধ্যে তেমন পার্থক্য 
লক্ষ করা যায় না এবং এ কারণে এখানে 


॥ আত্তান্তহীদ ২৪ 


সা।হি।ত্য।_-।সং।স্কূ।তি 


লক্ষ করা যায়নি। প্রমিত ভাষা ও উপভাষার 
মধ্যে পার্থক্য সমশ্রেণীর নয় এবং এ কারণে 


ইচ্ছাকৃত বানান ব্যবহার ভাষার প্রচলিত 
বানানরূপে সংশয় এনে দেবে। 


প্রমিত ভাষা, বিশেষত সাংস্কৃতিক উপাদানের 
মধ্যেও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 
বিশেষত, দেশের সামগ্রিক কাজকর্ম ও 


পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষা, অফিস ও অন্যান্য 


২০০ বছরের ওপনিবেশিক শাসনের পর এ 
দেশের মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি যে 
শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে তা বর্তমানেও প্রতিষ্ঠা 


কাজে মাতৃভাষা ব্যবহৃত হয় এবং মাতৃভাষার 


করা সম্ভব হয়নি পরে বিশ্বায়নের প্রভাবের 


জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীরা 


সাহিত্য প্রমিত ভাষায় লিখিত হলে দুই 


গর্বিত। বিদেশী ভাষা না জানা অল্প জানার 


ভাষাভাষীর বোধগম্যের ক্ষেত্রে খানিকটা 


ক্ষেত্রে পরিবর্তন ক্রিয়াশীল থাকলেও তার 
মধ্যে একটা এঁক্য থাকা প্রয়োজনীয়, অন্যথায় 
ভাষায় প্রমিত রূপ গঠিত হওয়া সম্ভব নয়। 
আমেরিকা বা চীনের মতো বাংলাদেশ বৃহত্তর 
কোনো রাষ্ট্র নয় বলে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে 
একটি সমতা রূপ থাকা বাঞ্ছনীয়। ভাষার 
মধ্যে এই সমতা না থাকলে দেশে যেমন 
একটি প্রমিত ভাষা গঠনে অন্তরায় হবে, অন্য 
দিকে এক অঞ্চলের ভাষিক রূপ অন্য 
অঞ্চলের ভাষা রূপের ক্ষেত্রে পার্থক্যের 


জন্য তারা কোনো সময়ই নিজেদের সম্মান 
হানিকর বলে মনে করেন না। থাইল্যান্ডের 
খুব কমসংখ্যক লোকই ইংরেজি ভাষা 
ব্যবহারে দক্ষ । দেশের টেলিভিশনে প্রচারিত 
সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমই থাই ভাষা । পণ্যজাত 
দ্রব্যে থাই ও ইংরেজি এ দু'ভাষাই ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। অনেক পণ্যে শুধু থাই ভাষাই 
লক্ষ করা যায়। এ দেশে প্রতিদিন অসংখ্য 
বিদেশী পর্যটক আসেন, তাদের সাথে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে থাইবাসীর কোনো 
অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। ইংরেজি ভাষায় সাধারণ 
মানুষের দক্ষতা না থাকা সত্তেও থাইল্যান্ড 
বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপুল 


কারণে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে না। 
বাংলাদেশে স্যাটেলাইট চ্যানেলে প্রায়ই 
আঞ্চলিক ভাষায় নাটক ও আঞ্চলিক ভাষা 


প্রতিষ্ঠার অধিকারী। বাংলাদেশে বিটিশ 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় হগ 
মাকের্টের (বর্তমান নাম  নিউমাকেট) 


ব্যবহারের কারণেও ভাষার প্রমিত রূপ 


বিক্রেতারা ছিলেন বাঙালি। ব্িটিশরা পণ্য 


বিকাশে একটা অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। তা 


কিনতে আসার সময় বেশি দরদাম করতে 


ছাড়া, বাংলাদেশে উপভাষী অঞ্চলের শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রমিত রূপ ব্যবহারে 
প্রতিবন্ধকতা হয় ভাষা সম্পর্কে 
সচেতনতার অভাবে । এর ফলে কীচা শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর অসংখ্য শব্দ 
অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা বাড়িতে প্রমিত বাংলা 


গেলে তারা বলতেন, টেক টেক ত টেক, নো 
টেক ত নো টেক। অর্থাৎ “নিতে হলে নাও, না 
নিলে চলে যাও।” বিক্রেতারা শুধু দুটো 
ইংরেজি শব্দ জানতেন, টেক আর নো। 

ংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভাষাভাষীরা চট্টগ্রামের দোকানে 
জিনিসপত্র কিনতে যেতেন। রুশরা ইংরেজি 
জানতেন না আর বাংলাদেশীরা রুশ ভাষা 


ব্যবহার করার পর বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা 
ও সহপাঠীদের প্রভাবে ক্রমশ আঞ্চলিক ভাষা 
ব্যবহারে উৎসাহী হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, 
আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে ক্রিয়ার কালগত 


জানতেন না। কিন্তু তা সত্তেও মনোভাব 
প্রকাশে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। জাপানের 
বড় বড় ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা 
ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হলেও সমগ্র 


এক্য ও খানিকটা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে 
একজন শিশুকে “তুমি পড়েছঃ, এই প্রশ্নের 
মাধ্যমে “পড়েছি' না “পড়ছি কোন কাল 
নির্দেশিত হয় তা বোঝা কঠিন। 

ংলা ভাষায় একদিকে প্রমিত রূপ গঠনের 


পৃথিবীতে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে কোনো 
অন্তরায় সৃষ্টি হয়নি। জাপানি কোনো পণ্য 
কেনার জন্য বিদেশ থেকে ইংরেজিতে চিঠি 
লিখলে তার উত্তর পাওয়া যায় না। শুধু 
বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজকর্মের জন্য 
একজন ইংরেজি ভাষায় দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ 


অভাব, অন্য দিকে বৈশ্বিক পরিস্থিতির 


করা হয়। 


কারণে খানিকটা সঙ্কটাপন। সাধারণ 


বাংলাদেশসহ ভারত দীর্ঘ দিন ওপনিবেসিক 


ভাষাভাষীর মধ্যে প্রমিত ভাষার পরিবর্তিত 


শক্তির অধীনে থাকায় ওপনিবেশিক শক্তির 


রূপ অথবা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে প্রীতি 


ভাষা ইংরেজি অধিগত করে। কারণ শিক্ষা, 


এবং শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বাংলার প্রতি 


সরকারি কাজকর্ম থেকে শুরু করে প্রতিটি 


কিছুটা অনীহা একটি ফ্লাধীন দেশের প্রমিত 
ভাষা গঠনে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে 


ক্ষেত্রে ইংরেজি ব্যবহার হতে থাকে এবং 
ইংরেজি ছাড়া শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি ও 


দ্রুত বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে দীড়িয়েছে 
ভাষাভাষীর 


ব্যবসায়ে কোনো সুযোগ ছিল না। একইভাবে 
মোগলদের আমলেও ফারসি রাজভাষা 
হিসেবে প্রচলিত থাকার কারণে ফারসি 


বানানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতর বানানরীতি 


জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। 
ওপনিবেসিক শক্তির লক্ষ্য থাকে নিজের 


ব্যবহার করার কারণে সাধারণ পাঠকের 


ভাষার প্রতি দেশের মানুষকে আগ্রহী করে 


মধ্যেও খানিকটা সংশয় দেখা দিয়েছে 


মার্চ'১১ 


নিজের ভাষার প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি করা। 


কারণে। বিশেষত, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থার অবক্ষয়ের জন্য দেশের 
মানুষ উন্নত আর্থ-কাঠামো গড়ার কারণে 
বিদেশী ভাষার প্রতি গভীরতরভাবে আ 
হয়ে পড়েছে। একটি দিক এখানে লক্ষণীয় 
যে, বহিরাগত ভাষা শেখার অর্থ নয় নিজের 
মাতৃভাষার প্রতি অশ্রদ্ধেয় মনোভাবের সৃষ্টি 
একজন মানুষ নিজের মাতৃভাষার প্রতি 
অবিচ্ছিন্ন ভালোবাসা সংরক্ষণ করেও 
একাধিক বিদেশী ভাষা শিখতে পারেন 
নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে অন্য 
কোনো ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্ভব 
নয়। 

ংলা ভাষার ইতিহাস খানিকটা কুতন্ত্রধ্মী। এ 
ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের একটা হুতন্ব ও 
প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যমান। দীর্ঘ দিন ধরে 

ংলা সাহিত্যের বিপুল প্রতিষ্ঠার সাথে 
বাংলাভাষাভাষী মানুষের একটা কুতন্ত্ 
সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি 
১৯৫২ সালে ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ 
দেশের মানুষের আআাহুতির ইতিহাস সম্পূর্ণ 
কুতন্ত্রধ্মী এতিহ্যের অধিকারী। ১৯৭১ সালে 

ংলাদেশের গুরুত্েরে সাথে ভাষারও 
মর্যাদাোবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি হশধীন 
দেশে স্তন্্র জাতিসত্তার অধিকারী মানুষের 
মধ্যে দেশ, জাতি ও ভাষার প্রতি বাস্তব 
শ্রদ্ধাবোধ থাকাই ব্লভাবিক। কারণ, জাতিগত 
আদর্শ ছাড়া একটি দেশ কোনোক্রমেই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। জাতীয় 
উন্নতির সাথে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির 
গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশ্বায়নের যুগে 
জাগতিক প্রয়োজনে পৃথিবীর একাধিক ভাষা- 
শিক্ষার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধাহীনতা। মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিমও 
তার কবিতায় এ দিকটিই ঘোষণা 
করেছিলেন। একবিংশ শতকেও একুশের 
মাসে সেই কথাটিই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত 
হওয়া প্রয়োজনীয়। 
“আরবি ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ। 
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥ 


যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ। 
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভূ আপে নিরঞ্জন॥ 
যে সবে বঙ্গে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। 
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥ 
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়। 
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়। 
মাতা পিতামহে ক্রমে বঙ্গেত বসতি। 
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥ 


লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা 


[॥ তাত্তার্তহাদ ২৫ 
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মূল : মুফতী শাবিবর আহমাদ কাছেমী (ভারত) 
তরজমা : খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্‌ 


/সাম্থতিক-সময়ে শরীয়ার আলোকে শেয়ার বাজারের তৈধতা, বিভিরা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হওয়া এবং নানারকম শেয়ার 
লেনদেন সম্পকিতি বিতর আলোচনা-পধার্লোচনা চলছে । বিশেষজ্ঞ আলিম ও মুফতীদের মধ্যে শেয়ার ব্যবসার তেধত। ও পদ্ধতি নিয়ে 
বিতর মতভেদ (ইখতিলাফ) রয়েছে ॥ শেয়ার ব্যবসা কিম্ত বাতবত। । যুগের বিবতর্নে অসংখ) নতুন সমস) ও মাসায়েল তেরি হচ্ছে । যুগ 
চাহিদার প্রেক্ষিতে মতভেদ জনিত (ইখতেলাফা মাসায়েল) বিষয়বলিতে কাওলে রাজেহ-কে পরিত্যাগ করে কাওলে মারজুহ বা অন্য 
মাসলাকের ইমামদের ফায়সালা এহণ করার এয়োজনিয়তা দেখা দেয় ॥ এটাই ইখতিলাফু উম্মতী রাহমাতুন” এর চাহিদা । রাসা্ষিক 
কারণে এ-বিষয়ে ভারতের মুরাদাবাদের জামিয়। কাছেমিয়। মাদরাস। শাহীর ইফতা। ও হাদীস বিভাগের উত্ভাদ মুফতী মাওলানা শাবিবর 
আহমদ কাছেমী রচিত একটি নাতিদীঘর নিবন্ধ একাশ করা হল, যাতে সাধারণ পাঠক এ ব্যাপারে সৃস্প্ ধারণা লাভ করতে পারেন / 
তাঁর বক্তব্যকে লিখিতভাবে সমন করেছেন দারজ্ল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলান। নিয়ামাতুলাহ দা.বা. ও মাওলানা রিয়াসত 
আলী বিজনুরী দা. বা. । শেয়ার কাজার সম্পকিতি মুফতী মাওলানা শাবিবর আহমদ কাছেমীর এ পযার্লোচনাকে আমরা সবর্শেষ ও 
চড়া বলতে চাই না ॥ এতদসম্পকিতি আরে। মুল্যবান মতামত আছে এবং থাকতে পারে । যখনই আমাদের হাতে শেয়ার ব্যবসা ও 
শেয়ার বাজার সম্পকির্তি তথ্য-উপাভ নিভর্র নতুন কোন মতামত ও পযার্লোচন। আসবে আমর) তা “তাত-তাওহীদ”-এর পাঠকদের 


উপহার দেব ইনশা আল্লাহ সম্পাদক 


টা এড 5৫0 (ডি এ এ উঠো ৩ 
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[৭:58] ৩৬৫৩ ০74০০ 
“তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা 
ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত । এ 
লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহ্র কাছে সুবিচারকে অধিক 
কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং 
তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে 


অধিক উপযুক্ত | কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, 
পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা 


ইমদাদুল ফাতাওয়া'র অংশ হিসেবে প্রকাশিত 


প্রথম পন্থা : ক্রেতার (এজেন্সি) মুখ্য উদ্দেশ্য হয় 


হয়েছে । আমি নগণ্য নিবন্ধকার হযরত আশরাফ 
আলী থানভী (রাহ.)*র শেয়ার সম্পকির্ত রচনা 
থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা নিয়েছি । 
কেউ যথানিয়মে ফরম পুরণ করে কোনো 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলে এবং অংশের 
আনুপাতিক হারে লাভ-লোকসানের অংশীদারিতে 
শরীক হয় তখন এই লেনদেন "শরয়ী শিরকতে 
ইনান'-এর আওতাভূক্ত হয়ে বৈধতা পাবে 
কারণ “শিরকতে ইনান'-এ প্রত্যেক পক্ষকে কাজে 
ংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। বরং তাতে 
ওয়াকালাত (প্রতিনিধিত্ব)*র অর্থবাচকতার কারণে 
কাজে অংশগ্রহণ না করেও কারবার বৈধ হয়-২ 
যে, পুঁজির যোগানদাতা বা বিনিয়োগকারী ওই 
কোম্পানির অংশীদার এবং কোম্পানির যেসব 


না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ 
নেই ।” 

আলিম ও বিশেষজ্ঞ মুফতিগণের মধ্যে সম্ভবত 
হাকিমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর চেয়ে অধিক পরিমাণে 
গবেষণালব্ধ লেখা অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া 
যায় না। তিনি শেয়ারের মাসআলা সম্পর্কে 
রীতিমত একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করে 
গেছেন । “আল-কিসাস আস্-সিনি ফী হুকমি 
হিসাসে কোম্পানি* নামে ২৬ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা 


মার্চ'১১ 


কারবার পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, তারা তার 
প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন ॥ সুতরাং 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় ও তার অংশীদার হওয়া 
জায়েয এবং হালাল |” 


মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয় 

প্রচলিত একটি নিয়ম হল, কোনো কোনো লোক 
কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে কোম্পানির কাছ থেকে 
থাকে । কোম্পানির কাছ থেকে এরূপ শেয়ার ক্রয় 
বৈধ কিনা? এর উত্তরে বলা যায়, সেক্ষেত্রে তিনটি 
পদ্ধতি অধিকতর স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় । 


শেয়ার ফরম কিনে সংশিষ্ট কোম্পানির 
মালিকানায় অংশীদারিত্ব আর সে কোম্পানির 
লাভ-লোকসানের অনুপাতে শরীক হয়ে থাকে । 
এমতাবস্থায় যদি এজেন্ট কোম্পানিকে শেয়ারের 
মূল্য পরিশোধ না করে থাকে তবে সে কোম্পানির 
পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধিরপে পরিগণিত হবে 
আর শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানির অংশীদার 
হবে । আর যদি এজেন্সি শেয়ারের মূল্য পরিশোধ 
করে থাকে তাহলে এজেন্সি কোম্পানির অংশীদার 
হবে । এবার এজেন্সি যখন বাজারে শেয়ারগুলো 
অন্য ক্রেতাদের কাছে (মূল্যের বিনিময়ে) হস্তান্তর 
করে দিল তখন মাঝখান থেকে বেরিয়ে গেল । 
ক্রেতা কোম্পানির অংশীদারে পরিণত হল |? 
দ্বিতীয় পন্থা : এক্ষেত্রে কোম্পানির অংশীদার 
হওয়া ক্রেতা (এজেন্সি)'র মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না 
বরং কিছুদিন পর দাম বাড়লে সে ক্রয়মূল্যের 
অধিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারবে-সুতরাং 
এখন কিনে রাখাটা লাভজনক হতে পারে | ইমাম 
আবু ইউসুফ (রোহ.) মতে, এরূপ শেয়ার ক্রয়ও 
জায়েষের আওতাভুক্ত এবং এরূপ কারবার হালাল 
হবে। 
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“হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) বলেন, এ 
ধরনের বেচাকেনা মাকরূহ নয়; কেউ যদি এক 


শেয়ার ক্রয় বৈধ ও হালাল । যদি অমুসলিম তার 


০৩. অমুসলিম কোম্পানির শেয়ার 


কোম্পানিতে সুদী কারবারও করে থাকে অথবা 


হাজার টাকায় একটি কাগজও ক্রয় করে তাও 
জায়েয হবে ৮১ 


প্রকৃত অবস্থা জানা না থাকে আর সাধারণত এটা 


কোম্পানির মালিক যদি অমুসলিম হয়, তাতে যদি 
মুসলিম কর্মচারিগণও থাকেন-এই কোম্পানি 


সচরাচর বিষয় যে, তাদের মতে সুদ কোনো 


তৃতীয় পন্থা : ক্রেতা কোম্পানির এজেন্ট নয়, 


দোষের কিছু নয়। এমতাবস্থায় অমুসলিম 


কেউ ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কিছু শেয়ার ক্রয় 


কোম্পানির শেয়ার ক্রয় মাকরূহে তাহরীমী (প্রায় 


পুরোদস্তুর অমুসলিম কোম্পানি হিসেবে গণ্য 


হবে। আর অমুসলিমদের সাথে মুদারাবা 
(একজনের পুঁজি অন্যজনের শ্রম, লাভ-লোকসান 


করল । বিশেষ কোনো কারণে আবার তিনি 


হারামের নিকটবর্তী) ৯ বর্ণিত পন্থাগ্ুলো ছাড়াও 


ংশীদারিত্ের ভিত্তিতে) ও অসম অংশীদারি 


শেয়ারগ্তলো বিক্রি করে দিলেন। ক্রেতা 
শেয়ারগুলোর মাধ্যমে কোম্পানির অংশীদার হওয়া 
কিংবা আগামীতে মূল্য বৃদ্ধি হলে মুনাফা অর্জনের 
উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনে । এটাও শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ 
হবে ।? 


যদি কোম্পানি কোনো মুসলিম মালিকের হয় এবং 
কোম্পানিতে বৈধ কারবার সম্পাদন হয়। এ 
কোম্পানি সুদী কারবারে জড়িত থাকার ব্যাপারে 
শেয়ার ক্রেতার নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই । এমন 
কোম্পানির শেয়ার ক্রয় সন্দেহাতীতভাবে বৈধ 
এবং অর্জিত মুনাফা পুরোপুরি হালাল । বাস্তবে 
যদি কোম্পানি সুদী কারবার করেও থাকে তার 
দায় কোম্পানির দায়িত্বশীলদের (7)1-901015) 
ওপর বর্তাবে শেয়ার ক্রেতার ওপর নয় । 

হ্যা যদি কোনো মুসলিম কোম্পানি সুদী কারবারে 
তখন সে কোম্পানির শেয়ার অবশ্যই হারাম ও 
নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হবে ।” ইমদাদুল ফাতওয়ায় এটা 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোম্পানির সুদী 
কারবার সম্পর্কে শেয়ার ক্রেতা অবগত হয় এবং 
সুদী লেনদেন করা যাবে না বলে সে কোম্পানিকে 
স্পষ্টভাবে জানিয়েও দেয় ৷ (তাকে ফাকি দিয়ে) 


সম্ভাব্য আরো বহু পন্থা রয়েছে যার বৈধ-অবৈধতা 


কারবারে (শিরকতে ইনান) সর্বসম্মতভাবে বৈধ । 


প্রশ্নে আমরা এখানে কোনো আলোচনা করিনি । 


অনৈসলামিক দেশে (যে দেশে রাস্্রীয় পর্যায়ে 
ইসলামের বিধি-বিধান চালু নেই) কোম্পানির 
শেয়ার বাজার চালু থাকলে তা তিনটি প্রকারে 
বিভক্ত হবে । 

০১. অনৈসলামিক দেশের মুসলিম কোম্পানি 
অনৈসলামিক দেশের মুসলিম কোম্পানির শেয়ার 
ক্ষেত্রে অধিকতর 


অমুসলিম কর্মচারি শ্রমিক থাকলেও তা মুসলিম 
কোম্পানিরূপে পরিগণিত হবে | যদি এ ধরনের 
কোম্পানির পুরো কারবার সুদভিত্তিক হয় এবং 
তাদের কিছুই সুদমুক্ত নয়; যথা-ফিক্সড 
ডিপোজিটে ফিক্সড লাভ বা লাইফ ইন্সুরেন্স বা 
মদের কোম্পানি । তবে এমন কোম্পানির শেয়ার 
কেনা বৈধ নয় । 

দ্বিতীয় প্রকার : মুসলিম কোম্পানি বৈধ ও হালাল 
ব্যবসা করে যেমন- প্লট বা হাউজিং ব্যবসা অথবা 
বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতকারক কোম্পানি যেমন জুতা, 
কাপড় বা গাড়ির কারখানা । এরূপ কোম্পানির 
শেয়ার ক্রয় ও তাদের অংশীদার হয়ে মুনাফা 


যদি কোম্পানি তারপরও সুদী কারবার অব্যাহত 


অর্জন নিঃসন্দেহে বৈধ । কারণ এটি শরীয়ত 


রাখে তখন শেয়ার ক্রেতা এ জন্য দায়ী হবে না 
এবং তার লভ্যাংশ হালাল ও বৈধ হবে অন্যদিকে 
এর জন্য কোম্পানির কর্তব্যরত লোকেরাই দায়ী 


নির্ধারিত পন্থার ভেতর পরিচালিত একটি ব্যবসা । 
তৃতীয় প্রকার : কোনো মুসলিম কোম্পানির প্রধান 
বা মৌলিক কাজ বৈধ উৎপাদন প্রক্রিয়া বটে; 
কিন্তু পরোক্ষভাবে সেখানে ফিক্সড ডিপোজিটের 


মতো কাজও চলে । কিংবা সরকারের কাছ থেকে 
সুদভিত্তিক খণ নেয় । এরূপ কোম্পানির শেয়ার 


ক্রয়ের সময় সাফ জানিয়ে দিতে হবে যে, আমি 


কোম্পানির শেয়ার কিনে থাকে এবং ক্রেতা 
কোম্পানির কর্মকর্তাকে বলে দেয় যে, “সদ 


সুদী কারবারকে মোটেও বৈধ মনে করি না । আর 
আমার ধর্মবিশ্বাস ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । 
সুতরাং আপনারা সুদী কারবার যেন না করেন। 


হারাম । তখন হযরত আশরাফ আলী থানভী 
(রাহ.)-এর মতে, এই ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির আওতায় 
সম্পাদিত লেনদেনের জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা 
দায়ী থাকবে; শেয়ার ক্রেতা এ জন্য দায়ী নয় 
এরপর কোম্পানি যদি পুনরায় সুদী কারবারে 

ংশ নেয়, তখন কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনে 
নিতে হবে, বার্ষিক মুনাফার কত শতাংশ সুদী 
কারবার থেকে এসেছে । ক্রেতা তার লব্ধ মুনাফার 
ঠিক তত শতাংশই সাদকাহ করে দিবেন | শেয়ার 
কারবারে সুদ থেকে বাচার জন্যে এটি একটি 
উত্তম পন্থা 1১০ 


অমুসলিম কোম্পানির ব্যবসা যদি সুদমুক্তভাবেই 
হয়ে থাকে তখন নিঃসন্দেহে সে কোম্পানির 


মার্চ১১ 


তা সত্ত্বেও যদি অমুসলিম কোম্পানিটি সুদী 
করেছে এমন হয় তাহলে, বছর শেষে মুনাফা 
বন্টনকালে কোম্পানির কাছ থেকে জেনে নিতে 
হবে মুনাফার কত শতাংশ সুদী লেনদেন থেকে 
এসেছে । শেয়ার ক্রেতা তার মুনাফা থেকে 
অনুপাতিক হিসেবে ততটুকু সাদাকা করে 
দিবে টি 

০২. মুসলিম-অমুসলিম যৌথ কোম্পানি 
অনৈসলামিক দেশে যদি মুসলিম-অমুসলিম যৌথ 
মালিকানায় কোম্পানি পরিচালিত হয়। এরূপ 
কোম্পানি শেয়ার ছাড়লে তার বেলায় সম্পূর্ণ 
মুসলিম কোম্পানির শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে । 
মুসলিম কোম্পানির শেয়ার যেসব অবস্থায় বৈধ 


কিন্তু সম-অংশীদারী কারবারে (শিরকতে 
মুফাওয়াযা) বৈধতা প্রশ্নে ইমাম আবু হানিফা ও 
ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর সাথে ইমাম আবু 
ইউসুফের (রাহ.) মতপার্থক্য রয়েছে । ইমাম আবু 
হানিফা রোহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর 
মতে “মুফাওয়াযা"র মধ্যে ধর্মবিশ্বাস অভিন্ন হওয়া 
শর্ত আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে তা শর্ত 
নয় । আর কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের ক্ষেত্রে 
শিরকতে মুফাওয়াযা"র সংজ্ঞা এমনিতেই প্রযোজ্য 
নয় । বরং তা শিরকতে ইনান (অসম অংশীদারী 
কারবার) বা মুদারাবার (সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও 
সাযুজ্যে) আওতাভুক্ত । তাই শেয়ারের ক্রয়ের 
বেলায় ইনান বা মুদারাবার আলোকে মাসআলার 
বিশ্লেষণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। 
মুদারাবা এবং শিরকতে ইনান ও মুসলিম ও 
অমুসলিমের মধ্যকার বৈধ হয়ে থাকে । কেননা 
এখানে উভয় শরীকের ধর্মবিশ্বাসের অভিন্নতা শর্ত 
নয়। সুতরাং মুসলমানের জন্য অমুসলিমের 
শেয়ার কেনা দ্বিধাহীনভাবে বৈধ সাব্যস্ত হয়। 
ফিক্হবিদগণ বিষয়টাকে এভাবে তুলে ধরেন- 
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“আর মুদারাবা পদ্ধতির ব্যবসায় (ক্রেতা- 
বিক্রেতা) উভয়পক্ষের মুসলমান হওয়া শর্ত নয়, 
সুতরাং মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের (মুসলিম 
রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে বসবাসকারী) মাঝে 
এই এটা বৈধ । আর শিরকত ইনান (অসম 
অংশীদারী কারবার) এটা তো নারী-পুরুষ, 
সাবালক, নাবালক, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার 
অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস, আযাদকৃত ক্রীতদাস যে 
এমন অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে আর মুসলমান 
কাফিরের পরস্পরের সাথে এটা বৈধ । কারণ 
এখানে ওয়াকালাত বা প্রতিনিধিত্ব হল মুখ্য, 
কর্তৃত্ব বা মালিকানা নয়। আর শিরকতে 


এধরনের কোম্পানির শেয়ার অনুরূপ অবস্থায় 
বৈধ | বিপরীত অবস্থায় একইভাবে অবৈধ | 


মুফাওয়াযাহ্‌' . (সম-অংশীদারী ব্যবসা)'র 
ব্যাপারটা এর বিপরীত 1” 


[| আত্তার্তহীদ ২৭ 


স।ম।স্যা।-।|।স।ম।ধা।ন 
অমুসলিম কোম্পানিতে সুদী কারবার 


দ্বারা প্রতিনিধিকে বিক্রেতা হওয়া জরুরি নয়। 


যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম কোম্পানি 
থেকে শেয়ার কিনে সে অমুসলিম একই সাথে 
অবৈধ ব্যবসা এবং সুদী কারবারও করে থাকে । 


কারণ ব্যবসা বিষয়ক প্রতিনিধি তিনি নিজের জন্য 
ক্রয়ের ইখতিয়ারপ্রাপ্ত ভ্তেরে) হয়ে থাকেন । তাই 


এমন অবস্থায় এরূপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয় 
মুসলমানের জন্য হালাল হবে কী-না। এ 
বিষয়টির সমাধানে গবেষণার দাবি হল, প্রথমে 


প্রতিনিধির হবে মুআক্কিলের বা নিয়োগকর্তার 
নয় । হযরত ওমর (রা.) সংখ্যালঘুর জন্য মাদক 
ও শুকরের ব্যবসাকে বৈধতার রায় দিয়েছেন আর 


একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া চাই; ব্যবসার ধরণ 


মুসলমান (মুআক্কিল) এর জন্য তার বিক্রিত মূল্য 


যদি এমন হয়ে থাকে যে-অমুসলিম লোকটির 
অবৈধ ব্যবসা ও সুদী কারবারে শেয়ার ক্রেতা 
মুসলিম লোকটির কোনো হাত নেই । পুরো কর্তৃত্ব 
একচেটিয়া সেই অমুসলিম লোকটির ৷ সং 
লেনদেন-চুক্তি ইত্যাদির সমুদয় দায়ভারও তার 
উপরই বর্তায় । শেয়ার ক্রেতা মুসলমান লোকটি 
এই কারবারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল নয়- তখন প্রাপ্ত মুনাফা শেয়ার 
ক্রেতা মুসলমান লোকটির নিঃসন্দেহে হালাল । 
কারণ শরীয়ত আমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় 
যে, তাদের ব্যাপারগুলো তাদের অবস্থায় ছেড়ে 
দাও। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ- 
কারবার চালিয়ে যাক | অবৈধ (ইসলামি শরীয়ত 
মতে) ব্যবসা ও সুদী কারবার তাদের ধর্মবিশ্বাস 
মতে বৈধ । তাই অমুসলিম কোম্পানি তাদের 
বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে সুদী কারবার অন্তর্ভূক্ত করে 
রাখলেও তা শেয়ার ক্রেতা মুসলিমের ওপর তার 
দায়ভার বর্তাবে না। তাই এতদসংক্রান্ত কারবার 
সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মুসলিম ক্রেতার কোনো 
কর্তৃত্ব নেই বরং কোম্পানির (অমুসলিম) একচ্ছত্র 
কর্তৃত্ব বিদ্যমান । তাই অমুসলিম যেহেতু তার 
ধর্মীয় নীতির অনুসারে যে ব্যবসা করছে তা 
নিজের জন্য হালাল এবং সেই ব্যবসালন্ধ মুনাফার 
যে অংশ শরীক মুসলিম ব্যক্তিকে দিচ্ছে তার 
জন্যও তা হালাল হয়ে যাবে । কিন্তু জেনে শুনে 
এমন ব্যবসায় জড়িত থাকা মাকরূহ । তবে 
ব্যবসার লভ্যাংশ হালাল হবে । ফিক্হবিদগণ 
বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেন, 
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এত এল ৩) ১তীও 23৬ও 
“অমুসলিমগণ অমৌলিক বিষয়াদিতে (ইসলামি 
শরীয়তের) উদ্দেশ হবে- মর্মে মতটি প্রসিদ্ধ নয় । 
তাই যদি কোনো মুসলমান সংখ্যালঘু 
অমুসলিমকে মাদক ক্রয়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ 
করে তখন ব্যবসায়-চুক্তি মুসলমানের পক্ষ থেকে 
সম্পাদন মোটেই হয়নি আর এখানে নিঃসন্দেহে 


মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়োগ 
কাজটি হয়েছে । এরূপ প্রতিনিধিত্ব (নিয়োগ) চুক্তি 


মার্চ'১১ 


হালাল বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন । 


দ্রষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪ 

দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ২, পৃ. ৩১৯ 

৩ দ্রষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩ পৃ. ৩৯১ 

দ্রষ্টব্য, ইযাহুন্‌ নাওয়াদির ফাতাওয়া, খ. ১ 

€ দষ্টব্য, ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩ 

৬ ফাতাওয়া শামী, করাচি, খ. €&, পৃ. ৩৩৬ 

* ইযাহুন্‌ নাওয়াদির, পৃ. ১০৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া, 
খ. ৩, পৃ.৭৯২, ৪৯৫ 

” ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯১ 

* ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭ 

১ ফিকহী মকালাত, খ. ১, পৃ. ১৫০ 

* ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৪৯৭ 

» ফিকহী মকালাত, খ. ১, পৃ. ১৫১ 

১ বাদায়িউস্‌ সানায়ি' খ. ৬, পৃ. ৮১ 

* কাজীখা আলী হামেশ আল-হিন্দিয়া, খ. ৩, পৃ. 
৬১৩; ফাতাওয়া আলমগীরী, খ. ২, পৃ. ৩১৯ 

*ং তাবয়ীনূল হাকায়িক, খ. ৩, পৃ. ৩১৫, আলমগীরী 
খ. ৪ পৃ. ৩৩২ 

*৬ ই'লাউস্‌ সুনান, খ. ১৪, পৃ. ১১১ (বৈরুত 
সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. ১৩৩ 

»২ ই'লাউস্‌ সুনান (করাচি সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. 
১১২ (বৈরুত সংস্করণ), খ. ১৪, পৃ. ১৩৫ 


আততান্তহীদ 
পাওয়ার ঠিকানা 


হাবিবিয়া বুক ডিপো 
১৬ 7 আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান 
বাযতুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০ 


মাওলানা নিজাম উদ্দীন 
পরিচালক 
মজিরপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী 


এজেন্সির নীতিমালা 


ঞসর্বনিম় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া 
হয়। 

প্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি 
দেওয়া হয়। 

অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে 
পাঠানো হয় । 

৬১০ কপির নিমে ডাক-খরচ এজেন্সি 
বহন করবে । 

৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 
পাঠাতে হয় না। 

মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করা যায়। 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 
অগ্বিম পরিশোধ করতে হয় । 


গ্রাহক হবার নীতিমালা 
€ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । 
গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা 
প্রদান করতে হবে । 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

€ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২০০ টাকা | 
দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা 
নিয়রূপ: 
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ই 092129গ 
17019, 08105181), 

89019, 091 

15, 047 এগ, 
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যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ম।হি।লা।জ।ন 


পুণ্যবতী রমণী অমূল্য সম্পদ 


উম্মে আইরিন 


সমাজে সংসারে নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূরক । শুধু সম্পূরকই নয়, বরং 
নারীই পুরুষের চালিকা শক্তি হিসাবে যুগ যুগ ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে। 
কৰি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 

কোনো কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারি, 

জীবন-সংসার সুখী ও সুন্দর করতে নারীর ভূমিকা যুগে যুগে বর্ণিত হয়েছে 
বিভিন্ন কাব্যে ও সাহিত্যে । জন মিল্টন তাঁর 'প্যারাডাইস লস্ট" কাব্যে 
লিখেছেন: 

9০019 129, 89909০01966 501, 01790950170 

0০091070916 ৪9০৮9 ৪1] 11৮15 ০99100165 06811! 

৬/০11 1189 0100] 1070100101790, চ০]1] 075 01005]105 0101)0%০৫ 
[707 /91015110991 7111 000 0110 ৮/111011 11016 

0090 11910 899101190 05. 

তুমি হে ইভ, আমার এক মাত্র সাথী, জীব জগতে তুমিই আমার সবচেয়ে 
প্রিয় ৷ তুমি ই ভাল পরামর্শ দিয়েছ, আল্লাহ এ জগতে আমাদেরকে যে কাজ 
দিয়েছেন তা সমাধানের উত্তম পন্থা তুমিই বাতলিয়েছ। 

নর নারী যখন তাদের সৎ গুণাবলী এক অনুশাসনের মধ্যে রাখে তখন তা 
মানব জীবনের জন্য উপাদেয় হয়, সুন্দর হয় । কিন্তু এ গুণাবলী যদি কোন 
শাসন না মেনে নিজেরাই প্রভূত করতে চায় তখন তা জীবন ও সংসারের 
জন্য বড়ই খারাপ হয়ে পড়ে । নারী তার অসৎ গুণাবলীর কারণে প্রকৃতির 
এক সুন্দর রূপ থেকে বিকৃত রূপে পরিবর্তিত হয়। যে কারণে পৃথিবীর 
ছলনাময়ী নারীর পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে কত পুরুষের জীবন বিষময় হয়ে 
ওঠে, কত বিপত্তি সংঘটিত হয় । পুরুষ যখন তার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে 
যোগ্য নারী গ্রহণে ব্যর্থ হবে অথবা নির্বাচনে ভুল করবে তখন সে পুরুষ তার 
জীবনে নিয়ে আসবে দুঃখ অথবা দুর্ভাগ্যের পশরা | এ বিপদ থেকে বাঁচতে 
পুরুষের উচিত ইসলামী বিধান প্রণেতার নির্দেশ গ্রহণ করা । জীবন সঙ্গিনী 


পরায়নতা | এ ক্ষেত্রে ধর্মপরায়ন স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও, তোমার হাত কল্যাণে 
পরিপূর্ণ হবে । 

মানুষ অনেক সম্পদের মালিক হতে পারে কিন্তু তা তাকে সুখ দিতে পারে 
না, যদি না তার থাকে দীনদার স্ত্রী। সমস্ত সম্পদের চেয়ে মুল্যবান 
ঈমানদার স্ত্রী। হযরত ছওবান (রা.) বলেন, আমরা একবার রসুল (সো.)- 
এর সাথে সফরে ছিলাম, এমতাবস্থায় নাজিল হল : 

'আর যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে... কুরআন । 

আমাদের কেউ কেউ বললো, এ আয়াত তো স্বর্ণ রৌপ্য সম্পর্কে নাজিল 
হল । (সুতরাং তা জমা করা যাবে না) আমরা যদি জানতে পারতাম কোন 
মাল সবচেয়ে উত্তম, তাহলে তা আমরা সংগ্রহ করে রেখে দিতাম । হুযুর 
(সা.) বললেন, সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল আল্লাহর যিকিররত জিহবা, 
আল্লাহর নেয়ামতে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী-ষে দ্বীনের 
কাজে স্বামীকে সাহায্য করে থাকে । স্ত্রী যদি ঈমানদার ও আমানতদার না 
হয় তা হলে সংসার জীবন হয় নরক সদৃশ | এমন স্ত্রীর কাছে স্বামী অনেক 
কিছু পেতে চাইবে কিন্তু কোন লাভ হবে না, বরং তার সমূহ ক্ষতি হবে | স্ত্রী 
ঈমানদার না হলে তার জিম্মায় স্বামীর ইজ্জত নিরাপদ থাকতে পারে না। 
সংসারকে সুখের আবাস তৈরি করতে স্ত্রীর প্রয়োজন স্বামীর ভালবাসার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ | আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেনগএকদা আমি আমার সমবয়সী কয়েকজন মেয়ের সাথে বসা ছিলাম : 
এমতাবস্থায় রসুল (সা.) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি আমাদেরকে 
সালাম দিয়ে বললেন, “তোমরা সদাচারী স্বামীর নাফরমানী করা থেকে বিরত 
থেকো; তোমাদের কারো কারো অবস্থা এমন হয় যে, বহুদিন পর্যন্ত কুমারী 
অবস্থায় মা বাবার বাড়িতে বসবাস করে, এরপর আল্লাহ তাদেরকে স্বামী 
দান করেন এবং তার সন্তানাদি হয় ৷ এরপর কোন কারণে রাগ হয়ে স্বামীকে 
বলে বসে, তোমার নিকট এসে আমি জীবনে শান্তি পেলাম না, কখনো 
আমার সাথে ভাল ব্যবহার করলে না । 

সংসার সুখের করতে বিশেষ প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি 
পরস্পরের গভীর বিশ্বীস স্থাপন | মানৰ জীবন অত্যন্ত জটিল । মানুষ জানে 
না মানুষ এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি, এটা হচ্ছে সব বিস্ময়ের চেয়ে 
বিস্ময়কর | 

1৬913 8 10110170101017011, 0109 10105591101 চ1181, 

4৮100 /0170910] 9০9০0170 811 ড/01000701003 1199.9010, 

তাই জীবনকে সরল করার জন্য একে অপরের বিবাহপূর্ব জীবনের তুচ্ছ 
ঘটনা (যদি থাকে তা) নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকতে হবে । 
বিবাহপূর্ব জীবনে মেয়েরা ভুল যদি-বা করে কোনো সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা 
উল্লেখ করা কর্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পেতে লওয়াই সুযুক্তি ৷ নারীদেরও 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন পুরুষের অতীত ভুলের জন্য তাদের বিবেচনাহীন 
ব্যবহার যেন বেচারা স্বামীদের স্পর্ধা বাড়িয়ে না তোলে । নারী চরিত্র পুরুষ 
চরিত্র থেকে আলাদা | কচ ও দেবযানী কবিতাটির শেষ কথা । মেয়েদের ব্রত 
পুরুষদের বাধা আর পুরুষদের ব্রত মেয়ের বাঁধন কাটিয়ে স্বর্গ লোকের রাস্তা 
বানানো | মেয়েরা টেনে আনতে চায় তাদের স্বামীদেরকে নিজেদের 
অধিকারের গন্ডিতে | ঠিক যেমন দেবযানী একেবারে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো 
হতভাগ্য কচের ঘাড়ের ওপরে পড়ে । প্রাচীন ভারতের সে নিশ্চয় নারীত্বের 
আদর্শ নয় । তাই বলে বর্তমান সমাজ পরিপূর্ণভাবে এমন নারী মুক্ত নয় । যে 
কারণে বর্তমান সমাজেও পুরুষদেরকে অনেক সময় মডার্ন উয়োম্যানদের 
পাখার ঝাপটানিতে জর্জরিত হতে হয় । এ প্রসঙ্গকে ইংরেজ কবি বলেন : 
01015 89 01) 9855 1081661৮710 ৪ 1091) 

0910 076 71005 8170 1601: 010 1013 50100. 

4৮170 9৮910 010 %৮199, 00 07০09311165 081, 

11190 50810015115 01810 07910 %৮10) 01611 18055 (810. 

একজন পুরুষের পক্ষে ইহা খুবই সহজ, ঝামেলায় জড়ানো । সে বিপদে পা 
বাড়ায় কোন সতর্কতার তোয়াক্কা না করে । এমনকি অনেক সময় খুব বিদ্বান 
ব্যক্তিদের জীবনেও এমন দুঃসময় আসতে পারে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের 


নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি কেমন হওয়া উচিত তা বলে দিয়েছেন রসুল 


পাখার ঝাপটানিতে জর্জরিত হয় । কারণ নারী চায় পুরুষদের ভালবাসা 


(সা.)। তিনি বলেছেন, চারটি বিষয়কে সামনে রেখে মেয়েদেরকে বিবাহ 


আদায় করতে । পুরুষের জন্য ভালবাসা অতি অবাশ্যকীয় কিছু নয়, কিন্তু 


করা যেতে পারে, তার ধন সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ সৌন্দর্য ও তার ধর্ম 
মার্'১১ 


নারীর জন্য ভালবাসা হচ্ছে তার সমগ্র অস্তিত্ব ।.. কবি লর্ড বায়রন বলেন, 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৯ 


ম।হি।লা।জ।ন 
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তার ফসল গ্রহণ করতে দিয়েছিলেন । আমি সেই জমি থেকে খেজুরের আঁটি 
সংগ্রহ করে আনতাম | একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি ভর্তি ঝুড়ি 


পুরুষের ভালবাসার প্রতি নারীর এ আকাঙ্ঞা প্রকৃতির নিয়মের অধীন । এ 
জগতের যেসব বস্তর ভালবাসা অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে তার 


বহন করে আনতেছিলাম । রাস্তায় রাসুল (সা.)-এর সাথে দেখা হয়ে গেল। 
তাঁর সাথে কয়েকজন আনসার ছিলেন, তাই পুরুষদের সাথে পথ চলতে 


মধ্যে নারীর ভালবাসা সবার শীর্ষে । এরশাদ হচ্ছে : মানুষের চোখে নারী, 
সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ, রৌপ্য আর স্তপীকৃত মওজুদ চিহ্নিত (উন্নতমানের) 
ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং সুফলা চাষযোগ্য ভূমি ইত্যাদির ভালবাসা ও 


লজ্জা বোধ করলাম | সাথে সাথে যবায়েরের কথাও মনে পড়ে গেল । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত আ্মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ । তিনিও তা পছন্দ করবেন না। 
সুতরাং, আমি ইতস্ততঃ করতে থাকলে নবী (সা.) তা বুঝে ফেলবেন এবং 


লালসা অত্যন্ত লোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে । পুরুষের জীবনে এমন অনেক 
অতৃপ্ত দিক আছে একমাত্র নারীই যার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে পারে । 
একইভাবে নারীর জীবনেরও অনেক ক্ষেত্র পুরুষ ছাড়া অপূর্ণ থেকে যায় । 
মানব জীবনের পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির জন্য নর-নারীর হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসা 


আমাকে না নিয়েই চলে গেলেন । ধর্মপ্রাণ রমণীরা এভাবে তাদের জীবন 
পরিচালনা করেন যার ফলে স্বামীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় । সুখ্যাতি অর্জনের 
সেরা উপায় হল শুদ্ধ ও সৎ জীবানযাপন | যা একজন পুরুষের জন্য সহজ 
হয় পৃণ্যবতী স্ত্রীর সহায়তায় | পতিপ্রাণা স্ত্রী ও ধর্মভীরু স্বামী একে অপরকে 


সৃষ্টি করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : এটিও তাঁর এক নিদর্শন যে, তিনি 


জান্নাতের পথে চলতে সাহায্য করে থাকে । রাসূল (সা.) বলেন, এ ব্যক্তির 


তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা 
তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার । আর তিনি তোমাদের মধ্যে 
ভালবাসা ও দয়া মায়ার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন । এই ভালবাসা যদি ধর্মীয় 
রসে সিক্ত না হয় তাহলে তা মানুষকে নরকের পথে পরিচালিত করে । 


প্রতি আল্লাহ অনুগ্বহ ও করুণা করবেন, যে ব্যক্তি রাত জেগে নফল নামায 
পড়বে, নিজ স্ত্রীকে জাগাবে এবং সে নামায পড়বে । স্ত্রী উঠতে না চাইলে 
তার মুখমগ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে । এ নারী প্রতিও আল্লাহ করুণা করবেন, 
যে রাত জেগে নফল নামায পড়বে এবং স্বামীকে জাগাবে । স্বামী উঠতে না 


ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মিসরের সুন্দরীরা তাদের রূপের আকর্ষণে ইউসুফের 


চাইলে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেবে । যে স্বামী এমন স্ত্রী পেল সে 


পবিত্র হৃদয় মনকে যাদু মুগ্ধ করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে নিন্দিত হয়েছে । জুলেখা 
অপবিত্র প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে ইউসুফের মুক্তির 
পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। দু'জনেই দরজার দিকে 
ছুটলেন । এমনিভাবে যেনো দু'জনের প্রত্যেকেই 
অপরকে ছাড়িয়ে আগে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছেন । 
ইউসুফ চেষ্টা করছেন নারীর কাছ থেকে পালিয়ে 
যেতে, আর নারী চাচ্ছে তার পলায়নের পথ রোধ 
করতে | নারী ইউসুফের পিরহান পেছন থেকে 
টেনে দু'টুকরা করে দিল | অপরদিকে পবিত্র নারী 


হযরত খাদিজা নবী প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সুউচ্চ 


সবচেয়ে ভাগ্যবান । 


৬ নখের চিকা / নখকুনির জন্য 1-3-6 ৬ দীতের ব্যথার জন্য '[-1 & গ্যাষ্টিকের জন্য 


ন+ ৬ বাতের ব্যথা ও মাথা ও ব্যথাসহযাবতীয় ব্যথার জন্য গ্যারান্টিযুক্ত 


আল-জামেয়া মার্কেট €েয় তলা) জেনারেল হাসপাতালের সামনে, ১৬০ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । ০১৭১১-২৬৩৫৫০ 


পর্বত চুড়া পদানত করেছেন । উম্মে হাকিম 


আ্রতত ও নিশ্চিত ক/জেরে এতিআজ্তি 


প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে নির্ঘাত মৃত্ুর হাত থেকে টি নিজ রন আন সা / লিফ 

€ র/ ক্যালোন্ডার লেট 
রক্ষা করে স্বামী ইকরামাকে ঈমানের পথ | গলা সলভিজাইন রগ জোড় 
দেখালেন, জীবনের নিরাপত্তা দিলেন । পৃণ্যবতী কাজ না নানী ক্যাশ মেমো / প্যাভ 


রমণীরা তাদের স্বামীর শুধু অর্থ সম্পদ সন্তান 
সন্ততীরই ফোজত করেন না। স্বামীর ইজ্জত 
সম্মান রক্ষার জন্য তারা তৎপর থাকেন । হযরত 
আসমা তার উজ্জ্বল নমুনা । হযরত আসমা (রা.) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) যুবায়েরকে আমার বাড়ি 
থেকে দুই মাইল দূরে এক খন্ড জমি চাষ করে 


ক্ষ্যানিৎ / সিভি 


মাচ ১১ 


/471969117078. 0 07907193108591, 0913999 & গিশা579 
77977820151. 05898909393: 0908 5556 


সাপ্তাহিক/মাসিক ম্যাগাজিন 


বায়তুনুর জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্খে) 


:০১৬১৪-৭৬৭৬৭৬, ০১৮১৯-০০৯৯৯৪১ ০১৬১১-৭৭১১৬৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রিন কর্নার 
(নীচ তলা), গ্রিন রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যাসার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় | নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই | আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।' [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা 
ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 


ডা. এম এম সরদারের নিটক আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৯২৪-৭০৪১৭৫, ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪ 


মার্ট১১.__ঁঁ কা 0 আত্তর্তহীদ ৩১ 


সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে যে ভাইরাসটি 


জ্বর, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, বমির ভাব, 


জনমনে ব্যাপক আতংক সৃষ্টি করেছে তার নাম 


গলাব্যথা, কাশি, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি হতে পারে। 


নিপা ভাইরাস । নামটি খুব সাদামাটা হলেও এই 


তবে রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে জীবানু 


ভাইরাসটি কিন্তু খুবই মারাত্মক ৷ এই ভাইরাস 
মানুষের দেহে প্রবেশ করে জ্বর, মাথা ব্যথা, 
শ্বসনতত্ত্রের প্রদাহ এবং এক পর্যায়ে 
এনকেফালাইটিস (মস্তিষ্কের প্রদাহ) এর মত 
মারাআবক রোগ সৃষ্টি করে ৷ এই রোগে মৃত্যুর হার 
৬/70'-এর ভাষ্যমতে অঞ্চলভেদে ৪০ থেকে 
৭৫ শতাংশ প্রায় । 


নিপা ভাইরাস আসলে কি: 

নিপা ভাইরাস প্যারামিক্সো পরিবারের সদস্য | 
রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে এটি এক ধরনের 
“আরএনএ' ভাইরাস । প্রাণী দেহে উৎপত্তি বলে 
একে জুনোটিক ভাইরাসও বলে । আরএনএ, 
ভাইরাস । প্রাণী দেহে উৎপত্তি বলে একে 
জুনোটিক ভাইরাসও বলে । নিপা ভাইরাস প্রথম 
শনাক্ত হয় মালয়েশিয়ার পেনিনসুলায় ১৯৯৯ 
সালে শুকরের শরীর থেকে | ধারণা করা হয় এর 
উদ্ভব ঘটেছে আরো আগে সম্ভবত ১৯৯৪ সালে । 
তবে পরবর্তীতে সিঙ্গাপুর ও ভারতেও রোগটি 
ছড়িয়ে পড়ে । এই ভাইরাস বাংলাদেশে প্রথম 
শনাক্ত হয় ২০০১ সালে । সাম্প্রতিককালে 
লালমনিরহাটে শনাক্ত হওয়ার আগে ফরিদপুর, 


কেন্দ্রীয় স্নাযুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে । তখন তীৰ 
জ্বরের সাথে রোগী প্রলাপ বকে, খিচুনি হয়, প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্ট হয়, অচেতন হয়ে পড়ে অতঃপর কোমায় 
চলে যায়। এভাবে একপর্যায়ে রোগীর মৃত্যু 
ঘটতে পারে । 


পরীক্ষা নিরীক্ষা: 
এলাইজা (],134) 


(001517911590 01181] 19800101 2358%), 


সেল কালচার প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে এই ! 
ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব। কালচার প্রভৃতি । 
পরীক্ষার মাধ্যমে এই ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব | ! 
ভাইরাস জনিত ॥ 
এনকেফালাইটিসের খুব কার্যকর কোন চিকিৎসা ! 
প্রাথমিক পর্যায়ে রিভাবিরিন । 
জাতীয় এন্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করা যেতে । 
পারে । এতে রোগের তীব্রতা কিছুটা কমে । কাশি, । 
জ্বর বা অন্যান্য লক্ষণের জন্য লক্ষণ অনুযায়ী । 
চিকিৎসা দেওয়া হয় । তীব্র শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে ! 


চিকিৎসাঃ নিপা 


আসলে নেই। 


বা রোগী অচেতন হয়ে গেলে প্রয়োজনে । 
ভেন্টিলেটর মেশিন (কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র)-এর মাধ্যমে ! 


রাজবাড়ি ও টাঙ্গাইল এলাকায় নিপা ভাইরাসের 
অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল । 


কিভাবে ছড়ায়: 
নিপা ভাইরাস ছড়ায় মূলত বাদুড়ের মাধ্যমে ৷ 


কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হতে । 


পারে। 


প্রতিরোধে চাই সতর্কতা: 
নিপা ভাইরাসে অযথা আতংক নয়, বরং প্রয়োজন । 


মানুষ থেকে মানুষেও ছড়াতে পারে এ রোগ । 
এছাড়া কুকুর, বিড়াল, শুকর প্রভৃতিও এর পোষক 
হতে পারে । বাদুড় গাছে বাঁধা হাড়ি থেকে 
খেজুরের রস খাওয়ার চেষ্টা করে বলে ওই রসের 
সঙ্গে তাদের লালা মিশে যায় ৷ সেই বাদুড় নিপা 
ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং সেই রস 
খেলে মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এ 
ভাইরাস | এছাড়া বাদুড়ের আধা খাওয়া ফল 
খেলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে । লালা, মল, মুত্র ও শ্বাসের মাধ্যমে 
ভাইরাসটি মূলত ছড়ায় । 

রোগ লক্ষণ: 


নিপা ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ৮ থেকে ১২ দিন 
পর রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় । প্রাথমিকভাবে 


মার্চ'১১ 


জনসচেতনতা | খেজ্জরের রস, বাদুড়ের আধা 


টেস্ট, পিসিআর ! 


বাংলাদেশের প্রস্তুতি: 

আর সব ছোঁয়াচে রোগের মতই নিপা 
এনকেফালাইটিস হঠাৎ নির্মল করা সম্ভব নয়, 
তবে সচেতনতার মাধ্যমে অনেক খানিই প্রতিরোধ 
করা সম্ভব । ইতোমধ্যেই সরকারি পর্যায়ে বেশ 
কিছু কার্কর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । 
বাংলাদেশে ২০০৬ সাল থেকে রংপুর, ফরিদপুর, 
বগুড়াসহ ছয়টি হাসপাতালে নিপা ভাইরাসে 
আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আলাদা 
ইউনিট এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
বাংলাদেশের রোগতত্, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা 
প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) দ্রুত এই রোগ শনাক্ত 
করনে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে । বর্তমানে 
হাতিবান্ধায় তাদের একটি টিমও কাজ করছে । 


লেখক: ভীন, বেসিক চিকিৎসা অনুষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় 


পাতা থেকে 
ডায়বেটিসের ওষুধ 


লাদেশ, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের । 
রি ০০০ বিজ্ঞানীদের সফল! 
শী গবেষণালনধ ! 

ৃ হারবাল উদ্ভাবন! 

01৩ //০ ঠ এন্টি-ডায়াবেটিক। 
কষ্ট জারুল গাছের! 


পাতা থেকে । জারুল গাছের কচি পাতার নির্যাসে ! 
রয়েছে কোরোসনিক এসিড যা ডায়াবেটিক রোগে । 


সুরক্ষা সহ সৌন্দর্য রক্ষায় বিশেষ কাজ করে|! 
। ডায়াবিনো চুমুকেই তিনটি সমাধান দেয় তাহলো-! 
! ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, বাড়তি মেদ কমায় ও। 


খাওয়া ফল পরিহার করতে হবে । ফল ও 
শাকসবজি ভাল করে ধুয়ে খেতে হবে । এ রোগে । 


। তারুণ্য দীর্ঘায়িত করে । আমেরিকা, জাপান, ! 
। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় এই গবেষণা! 


আক্রান্তদের পরিচর্যা করতে বাড়তি সতর্কতা । 


অবলম্বন করতে ত হবে। রোগীর ব্যবহৃত কাপড় ও ! 


অন্যান্য সামগ্রী ভালোভাবে পরিষ্কার না করে 
আবার ব্যবহার করা যাবে না। রোগীর পরিচর্যা । 
করার পর হাত ভালোভাবে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত 
করতে হবে। রোগীর কফ ও থুতু যেখানে ৷ 
সেখানে না ফেলে একটি পাত্রে রেখে পরে পুড়িয়ে 


ফেলতে । রোগীর সঙ্গে একই পাত্রে খাওয়া । । 
রা 1 রুম, ঢাকা । ডা. প্রিস ৪ ০১৭১২২৬৬০৯০ । ঢাকা । 


বা একই বিছানায় ঘুমানো যাবে না। রোগীর 


হবে। 


। হেড অফিস 
শু বার হ বু বু । 
শ্রুষা করার সময় মুখে কাপড়ের মাস্ক পরে নিতে 25578২58 | 


একইভাবে প্রমাণিত । রা সমৃদ্ধ । 
ডায়বিনো' ডায় 


। নির্ভরতা য় কেম: 
 ফার্মাসিউটিক্যালস 'ডায়াবিনো' স্যাচেটস আকারে ! 


বাজারজাত করছে। সম্পূর্ণ হারবাল উপাদানে ৷ 
প্রস্তুত তাই সবার জন্য নিরাপদ ও কার্যকর |! 
। কেনার জন্য অথবা পরিবেশক হতে যোগাযোগ । 
করা যাবে এই নম্বরপগ্তলোতে : সাইন্সল্যাব শো-! 


৮৮-০২-৮৮১৭৯৫০, 


শিশুর পন 
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম 


ভোর সকালে উঠবো আমি দুআ করছি খোদার কাছে 
প্রভাত বেলা গাছের ডালে যখন বুলবুলিরা নাচে । 
খোদার কথা স্মরণ করি, আমার ছোট্ট হৃদয়-মনে | 


সারাটি দিন চালাও তুমি যেমন বলেন গুরুজনে 
শুনবো আমি তাদের কথা কষ্ট দেই না তাদের প্রাণে । 
সবার সাথে মিশে আমি সদা থাকবো ভালোবেসে 
কষ্ট যেন পায়না কেহ কভু আমার সাথে মিশে । 


দুষ্ট যারা তাদের কসাথে আমি করবো নাকো খেলা 
পড়ার সময় আমি কভু, মাগো করবো নাকো হেলা । 


দোষের কথা বলবো নাকো গোপন রাখবো আমার বুকে 
হিংসা, গিবত, মিথ্যে কথা, মাগো আনবো নাকো মুখে । 


ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি কভু, করবো নাকো আমি 
হাজির হবো তোমার কাছে যখন ডাকবে আমায় তুমি । 
মন্দ কথা গালি-গালাজ শোভা পায়না আমার মুখে 
দেই বিলিয়ে সবি আমার কেবল গরিব জনের দুখে । 


আব্বা আমার চোখের মণি শিক্ষাপ্তরু মোর মাথার তাজ 
অনেক বড় হয়ে আমি দেশে গড়বো যে খোদার রাজ । 
অন্যায় জুলুম মিথ্যে যত দূর করিব মোর দেশ থেকে 
ক্ষমা আমি করবো নাকো চরিত্রহীন আর দুষ্টকে | 


দিবা-রাতি সদা যেন আমি খোদার স্মরণ রাখি 
কোন কাজে আমি যেন মাগো দেইনা কভু ফাকি । 
পন করেছি মাগো আমি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আমি হবো 


চির দিনটি খোদার কাছেও আমি শ্রেষ্ঠ বান্দা হবো । 


উত্তম অতি উত্তম 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


উত্তম অতি উত্তম 
ঘুমের চেয়েও অতি উত্তম 
ঘুম ভেঙে জেগে উঠ 
ওরে বনি আদম । 


ভেঙে ফেলো ওরে মুমিন 
বিলাসিতার ঘুম । 


আস-সালাতু মিরাজুল 


নামায পড় জিন্দ কর দীন 
আসমানি হুকুম । 


মুক্তির উপহার 
এ এম নুমান কাসেমী 


চি তমসাবৃত ছিল জিহালতে গ্রহলোক 
রণ সস নিষ্প্রাণ মানবতা করছিলো মহাশোক । 


আসবে কি (?) অতিথি সে রাহমাতে 
আলামীন । 


বাড অবশেষে এলো যবে আসমানি সেই নূর 


৫ বু কেঁপে উঠে শয়তান শর্বরী হয় ভোর । 


& ৰা মানবতা ফিরে পায় যেন এক নবপ্রাণ। 
৯ 


১. 
খর সে যে পেলো মুক্তির ধ্রুব সত্য রাসুল 
».. নিষ্প্রাণ নবৃওতি কাফেলার যিনি মূল । 
আহমদ তারই নাম স্বর্গীয় পারিজাত 
তাকে পেয়ে রবী-শশী আলোময় 
দিবারাত । 


হেরাগ্তহা ঝলকিত অতুল এক পরশে 

মহাকালের আয়োজন চলে ওই আরশে । 
.. জিবরীল নিয়ে আসে পয়গাম আল্লাহর 

মানবের মুক্তির শাশ্বত উপহার । 


7 আত্তানতহীদ্‌ ৩৩ 


পর্দার বিধান আরোপের কারণ ও উদ্দেশ্য 
জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষের মাঝে যৌন ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে থাকে । মানুষ 
তার এই যৌন ক্ষমতা ও জৈবিক তাড়না থেকে বিরামহীন চেষ্টা-সাধনা 


দৃষ্টিপাত করা, বরং সভ্যতা ও ভদ্রতার নিদর্শন স্বরূপ নিজের দৃষ্টিশক্তিকে 
যত ও অবনত রাখা উচিৎ । আর দৃষ্টিশক্তিকে অবনত রাখা এমন এক 
মহৎ গুণ যার মাধ্যমে চারিত্রিক শালিনতা ও নিঙ্কলুষতা প্রকাশ পায় । 
পক্ষান্তরে পর্দাহীনতার অনেক কুফল রয়েছে । যেমন- জনৈক ব্যক্তি হযরত 
আশরফ আলী থানবী (রাহ.)-এর নিকট এসে পর্দার বিধান সম্পর্কে সন্দেহ 
পোষণ করে বলল, কোন আয়াতে এবং কোন হাদীসে পর্দার বিধান বর্ণনা 
করা হয়েছে? উত্তরে থানবী (রাহ.) বলেন, আপনি যে সুদের টাকা 
অতিসংগোপনে জামার ভেতরের বুকপকেটে রেখে দেন এটা কোন 
কুরআনের আয়াত ও হাদীসে পেয়েছেন? সুদের টাকা আদর-যত্র করে 
একেবারে বুকপকেটের ভেতরে রাখেন যেন কেউ না দেখে । কিন্তু যে নারী 
আপনার সহধর্মীণী, জীবনসঙ্গীণী, সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু, পরম 
ধন সে নারীর প্রতি আপনার এতটুকু মায়া-মমতা নেই যেন অন্য কারো 
কুদৃষ্টি তার ওপর পড়তে না পারে । তার কি এতটুকু মুল্যও নেই । যার 
কারণে আপনি তাকে পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাচাতে চান না। 
তাহলে নারী কি এতই মূল্যহীন? 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পর্দাহীনতার কারণে প্রতিদিন কতই না লজ্জাজনক 
ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু তার পরেও সতর্ক হওয়ার কোনো লক্ষণই 
দেখা যাচ্ছে না। গত ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক সংবাদপত্রে 
দেখা যায় হায়দারাবাদের এক পাবলিক উদ্যানে এক ধনীর দুলালী খুব 
সেজেগুজে ঘোরাফেরা করছিল । ফলে স্থানীয় কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ছেলে তাকে 
নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে শুরু করে । উপায়ন্তর না দেখে মেয়েটি কিছু দূরে 
জটলা পাকিয়ে থাকা কয়েকজন মেয়েলোকের দিকে দৌড়ে যায় । কিন্তু 
তারপরও সে ওই ছেলেদের হাত থেকে নিস্তার পেল না । অবশেষে পুলিশ 
এসে তাকে নিয়ে যায় । 
আজকাল তথাকথিত কিছু আধুনি শিক্ষিত লোকদের মন-মস্তিক্ক এমন বিগড়ে 
গেছে য, তারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীকে সোহাগ করে বলে হায়! এক 


ব্যতীত মুক্তি পেতে পারে না। যখন সে তার এই জৈবিক তাড়না চরিতার্থ 


বসন্ত বিকেলে নির্জন পথে তোমার হাতে হাত রেখে যদি পথ চলতে 


করার কোনো জায়গা খুঁজে না পায় তখন তার মধ্যে একধরনের উন্মাদনা 


পারতাম__এই হলো আধুনিক শিক্ষার ফসল | এই শিক্ষায় শিক্ষিত মূর্খ 


সৃষ্টি হয় । আর যদি কোনোভাবে আয়ত্তে রাখতে পারে তা হলেও বিশাল 
ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায় ৷ মেযন_ মনে করুন, কোনো ক্ষুধার্ত কুকুরের 


পপ্তিতরা আপন স্ত্রীকে নিয়ে নির্লজ্জের মতো পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে আনন্দ 
অনুভব করে । এমনই একজন অতি-আধুনিক লোক যিনি পারিবারিক 


সামনে তরুতাজা নরম রুটি রেখে দেওয়া হয় আর এ আশা পোষণ করা হয় 
যে, কুকুরের মনে সে রুটি সম্পর্কে মোটেই কোনো জল্পনা-কল্পনা নেই । তা 
হলে এমন আশা পোষণ করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই 
পর্দার বিধান আরোপ করার পিছনে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো কোনো 
মানুষ যেন গোপনে তার যৌন ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে এবং 
এমন কোনো পরিস্থিতিও যেন না হয় যার কারণে সে যৌগিক তাড়না অনুভব 
করতে পারে । আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য এমন সুযোগ রাখেননি যে, সে 
পর নারীর দিকে তাকাতে পারবে । তার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করতে 
পারবে, বরং আল্লাহপাক পর নারীকে দেখা, তার শরীর-সৌন্দর্য নিয়ে 
আলোচনা করা, নারীর কণ্ঠে গান শোনা, নাচ দেখা ইত্যাদি সব কিছু 
কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন । 

আজকাল একশ্রেণীর ভগ প্রকৃতির লোক বের হয়েছে যারা বলে আমরা 
নারীদের রূপ-যৌবন উপভোগ করার জন্য লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে তাকাই না। 
আমরা পবিত্র দৃষ্টি দিয়ে তাকাই ৷ অথচ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো দৃষ্টি 
পবিত্র হোক বা অপবিত্র হোক কোনো অবস্থাতেই বে-মাহরম স্ত্রীলোকের 
দিকে চোখ তুলে তাকানো যাবে না। বে-মাহরম স্ত্রীলোকের রূপ-যৌবন 
নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। বরং পরস্ত্রীর দিকে তাকানো, তার রূপ- 
যৌবন নিয়ে আলোচনা করা থেকে এমনভাবে বিরত থাকতে হবে, যেন মৃত- 
গলিত দুর্ণন্ধময় লাশ থেকে মানুষ বিরত থাকে | যেন পরনারীর প্রতি মনের 
মধ্যে কোনো রূপ আসক্তি সৃষ্টি হতে না পারে | এ জন্য প্রথম দায়িত্ব হলো 
আপন দৃষ্টিকে অবনত ও সংযত রাখা | কেননা অসংযত ও উদ্ধ্যত দৃষ্টির 
ব্যাপারে এ আশী পোষণ করা যায় না যে, সে বে-মাহরম কোনো নারীর 
প্রতি তাকাবে না । আল্লাহপাক চান আমাদের দৃষ্টিশক্তি, মানসিক প্রবণতা ও 
চিন্তা-চেতনা পৃত-পবিত্র থাকুক । তাই তিনি আমাদেরকে পর্দার মতো 
সমুন্নত ও অতুলনীয় বিধান দান করেছেন । 
সুতরাং যে ব্যক্তি আপন চরিত্রকে যাবতীয় কলুষ-কালিমা থেকে পাক-পবিত্র 
রাখতে চায় তার জন্য উচিৎ নয় চতুষ্পদ জন্তর মতো যেখানে ইচ্ছা সেখানে 


মার্চ'১১ 


এতিহ্যের বিরুদ্ধে পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করে বিজয় লাভ করেছেন তিনি তার 
উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীকে নিয়ে একবার মনচুরি ভ্রমণ করতে যান । হাটতে হাটতে 
তারা এমন পথে এসে পড়ে যেখানে বড় বড় ইংরেজ অফিসারদের 
বিশ্রামাগার ছিল । তারা একজন বড় মাপের অফিসারের ঘরের পাশ দিয়ে 
হেটে যাচ্ছিল। সে সময় তিনজন পাহাড়ি সেই অফিসারের গৃহ পাহারা 
দিচ্ছিল । তারা এই নির্জন পথে দুইজন নারী-পুরুষকে হেটে যেতে দেখে 
নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করল | তারপর একজন এগিয়ে এসে সদ্য 
বিবাহিতা স্ত্রীকে জোরপূর্বক তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার সামনে দর্ষণ 
করল । তারপর দ্বিতীয় জন এলো । অতঃপর তৃতীয় জন এলো | এভাবে 
তিনজন পালাক্রমে তার চোখের সামনে তার স্ত্রীর শীলিনতাহানি করল । 
বর্তমান আধুনিক যুগে আধুনিক শিক্ষিত মুর্খদের লঙ্জা-শরম ও 
আত্মমর্ধাদাোবোধ বলতে কিছুই নেই । শরীয়ত অনুগ্রহ করে আমাদের ওপর 
পর্দার বিধান জারি না করলেও আত্মমর্যাদাবোধ বলতে একটা জিনিস আছে 
যা কখনোই পর্দাহীনতাকে বরদাশত করতে পারে না । 

নিজের স্ত্রী তো নিজের প্রেমিকাই । কোনো প্রেমিক কি এটা মেনে নিতে 
পারে যে, তার প্রিয়জনের ওপর অন্যজন চোখ তুলে তাকাক? তাহলে কেন 
আমরা নিজের স্ত্রীর ওপর অন্য পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ার জন্য বেপর্দায় 
ছেড়ে দেই? আবার কেই কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে পর্দাশীলদের মাঝেও 
তো অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেখা যায় । তা হলে পর্দার ফায়দা কী? তবে 
আমি তাদের উত্তরে বলল, পর্দাশীলদের মধ্যে অগ্রীতিকর যে ঘটনার কথা 
বললেন, সেটা তো পর্দাহীনতার কারণেই ঘটেছে । কেননা পর্দাশীল নারীর 
সাথে পরপুরুষের যখন সম্পর্ক তখন তো তাদের মাঝে পর্দা ছিল না। নারীর 
বেপর্দার কারণেই তো তাদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পেরেছে । 
প্রকৃতপক্ষে নারী যখন পর্দার মধ্যে থাকে তখন কোনো অগঠন ঘটতে পারে 
না। সকল অঘটনের মূল কারণ হলো পর্দাহীনতা । 


মুহাম্মদ আবদুল আজিজ (োকীব) 


ছাত্র: পশ্চিম ফকিরাঘোনা নুরুল উলৃম মাদরাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৪ 


ছড়া-কবিতা 


একতান 
সাইফুল্লাহ ইরফান 


দোর খোল সততার 
গান ধরো সমতার 
সুর তোল মমতার 
লোভ ছাড়ো ক্ষমতার | 


মন নাড়ো জনতার 
পথ পেতে একতার 
জিভ কাটো জড়তার 
সুখ নিতে দীনতার । 


ভালো যেটি সে কথার 
ভেদ ভোল হীনতার 
দাম দিতে খেখো তার । 


মান নেই জনতার 
মন থাকে যে নেতার 
দাম শুধু ভনিতার 
পিছুটানে পতিতার । 


দুঃখ-জ্বীলা ও ব্যাথার 
গান লিখে একতার 
মন যদি সে লতার 
ভাপ কাটো খরতার | 


আমি শঙ্কিত 
হাফেজ মুহাম্মদ ইরফান 


কবিতা যখন লিখতে বসলাম 
দু'এক লাইন লিখেও ছিলাম 
তখন সময় সন্ধ্যা ছিল 
সূর্ধটা তাই ডুবে গেল । 


যাওয়ার সময় নিয়ে গেলো 
দিনের সকল আলো 

এটাই কি বিদায়ের কাজ? 
তাই আমি শঙ্কিত আজ । 


শ্রাবণের আকাশ কালো 
মনটাও আমার তেমন হলো 
কালন যারা বিদায় নেবে 
তারা কি সব নিয়ে যাবে? 


তাই মোর একটাই আশা 
রেখে যাবে ভালোবাসা 

এই বলে তাই বিদায় দিলাম 
সকল ক্রুটির ক্ষমা চাইলাম | 


মার্চ১১ 


মশা মোদের গৌরব 
মশা বলে আয়রে কওমী আকাবেররা আমার 
মশারির বাইরে, ছিল না পাথর-মূর্তি 
জা তে রে রক্ত-গোশতের মানুষ ছিল 
নয়া , বুকে ভীষণ ইমান-শক্তি । 
করে দিমো লালরে । দীনকে তারা বাসতো ভালো 
প্রাণের চেয়ে বেশি 
মা এমন ত্যাগের মহিমা দেখে 
ৃ অবাক বিশ্ববাসী । 
নিঃস্বার্থ প্রেমিক তারা 
আমার বিশ্ব বুকে তারা মোদের গর্ব 
রিয় সবার থেকে, তাদের ত্যাগে বিশ্ব পাবে 
আদর করেন সোহাগ করেন শান্তি-ইসলাম-স্বর্গ । 
আমায় ডেকে ডেকে । 
আম্মু আমার মায়ার সাগর ধীনতা 
দুঃখের দিনে শান্তি, স্বাধানত 
৮৪558 স্বাধীনতা আমাদের অর্জিত গৌরব 
58 স্বাধীনতা আমাদের সৌরব 
যতই করি তিক্ত, ্ ২ 
নামায শেষে দু'হাত তুলে ঠা খোলা মনে চলা 
চক্ষু করেন সিক্ত । স্বাধীনতা মানে ভয়বিহীন চলা 
যতই আপন দেখবে তুমি স্বাধীনতা মানে স্বাধীনভাবে চলা 
সেই তুলনা মার, লাখ শহীদের দেশ বাংলাদেশ 
নিঃস্ব সবার বিশ্ব বুকে এই বাংলাদেশ । 
মা ঘরে নেই যার । 
কওমী আকাবির 
'2০৬০৬,-,-টিিিশিটিটিটিটি টিটি 
ই কৌতুক | 
! ভিক্ষুক ও ভদ্রলোক 
ভি : আল্লাহর ওয়াস্তে দুইটা টাকা দেন । 
1 ভদ্রলোক : টাকা নেই। 
!ভি : দুইটা ভাত দেন । 
| জন্রলোক : ভাত নেই। 
|ভি : তাহলে পরনের একটা নুঙ্গ হলেও দেন | 
| জদ্রলৌক : তাও নেই । 
(ভি : কিছুই যখন নেই, তাহলে থালা নিয়ে আমার সাথে রাস্তায় নেমে পড়ুন । 
। সংগে: মুহাম্মদ ইবরাহীম 


| ছাত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চ্উগাম 


।রোগী ও ডাক্তার 


রোগী : দাত তুলতে আপনার মজুরি তো পাঁট টাকা মাত্র । কিন্তু আমার কাছ থেকে বিশ টক! 


চাচ্ছেন কেন? 


(ভার : হ্যা, হ্যা! আমার মজুরি পচ টাকাই বটে, টিনার নার 


| চিৎকার করেছিলেন যে, আমার আর তিনটি রোগী ভয়ে পালিয়ে গেছে । কাজেই তাদের | 


পনেরো টাকাও আপনাকে দিতে হবে । 


বি মিসবাহ উদ্দীন (আরজু) 
| ছত্র: আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টথাম 


ভন পপ স্পা মল উতর এ আত্তীত্তহাদ-ত৫। 


স্বাধীন রষ্ট্র হওয়ার পথে দক্ষিণ সুদান 

দুই দশকের বেশি সময় ধরে চলা গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্বাধীন 
রাষ্ট্র হওয়ার পথে দক্ষিণ সুদান ৷ গত ৯ থেকে ১৫ 
জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ভোটে শতকরা প্রায় ৯৯ 
ভাগ মানুষ দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতার পক্ষে ভোট 
দেয়। সোমবার প্রেসিডেন্ট বশির এবং দক্ষিণ 
সুদানের নেতা সালভা কির উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে ভোটের এই ফল প্রকাশ করা হয়। ফল 
প্রকাশের পর নারে প্রেসিডেন্ট বশির এ রায়কে মনে নিয়ে বলেছেন, 
দক্ষিণ সুদানের জনগন স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছে, এতে তাদের 
মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে । জনগনের এ সিদ্ধান্তকে আমি সন্মান জানাই । 
স্বাধীন দক্ষিণ স্দানকে মেনে নিয়ে তার সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রাখার 
অঙ্গীকার করে তিনি আরো বলেন, পারস্পারিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে উত্তর ও দক্ষিণ সুদান ভবিষ্যতে এক সাথে কাজ করে যাবে । 
গণভোটের এ রায়ের প্রেক্ষিতে আগামী ৯ জুলাই দক্ষিণ সুদানের আনুষ্ঠানিক 
স্বাধীনতা ঘোষণা করার কথা রয়েছে । ইতিমধ্যে আমেরিকা দক্ষিণ সুদানকে 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 


আরব বিশ্ব ফুঁসছে 
তিউনিসিয়ার গণঅভ্যুর্থান গোটা আরব বিশ্বকে মাক্সকভাবে প্রভাবিত 
করেছে । তিউনিসিয়ার গণঅভ্যুর্থানের প্রেক্ষিতে 
সেদেশের প্রেসিডেন্ট জইন আল-আবেদীন বেন 


॥ আলী দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। 
২৫ জানুয়ারি মিসরে প্রেসিডেন্ট হোসনী 
মোবারকের শাসনের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন বিক্ষোভ 


শুরু হয়েছে । ১৯৮১ সাল থেকে তিনি ক্ষমতায় রয়েছেন । শুক্রবার এ 
আন্দোলন বিক্ষোভ তীব্রতা পায় । এদিন জুম্মার নামাযের পর দেশব্যাপী 
মোবারক শীসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয় | কায়রোয় লাখ লাখ 
মানুষ রাস্তায নেমে আসে । বিক্ষোভকারী জনগণকে ছত্রভঙ্গ করতে দাঙ্গা 
পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে । সুয়েজ নগরীতে 
একজন নিহত হয় । বন্দরনগরী আলেকজান্ড্রিয়ায় বিক্ষোভকারীরা সরকারি 
ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় । এ পর্যন্ত অন্তত ৮ জন নিহত হয় । তাছাড়া শত 
শত মানুষ আহত হয় । সহস্নাধিক মানুষ গ্বেফতার হয়েছে ।গণতন্ত্রের প্রতি 
সমর্থনের পাশাপাশি স্বেরশাসক মোবারকের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের তীব্র 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন মিসরের বিরোধীদলীয় নেতা মোহাম্মাদ আল বারাদি । 
তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বিমুখী নীতির ফলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা 
দিনকে দিন কমছে । আল বারাদি বলেন, “মার্কিন সরকার মিসরের 
জনগণকে এটা বিশ্বাস করার আহ্বান জানাতে পারে না যে ত্রিশ বছর ধরে 
ক্ষমতায় থাকা একজন একনায়ক গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করবে 1 

আলজেরিয়ায় চলতি মাসের শুরুর দিকের ৫ দিনে সহিংসতায় ৫ জন নিহত 
এবং ৮ শতাধিক মানুষ গ্রেফতার হয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে 
আলজেরিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয় । দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৪ জানুয়ারি 
আম্মান ও দেশের অন্যান্য নগরীতে হাজার হাজার জর্দানী নাগরিক বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করে । বেকারত্ব ও দারিদ্রতার বিরুদ্ধেও এ বিক্ষোভ করে । 
সরকারের অর্থনৈতিক নীতির বিরুদ্ধে ১৬ জানুয়ারি ৩ সহস্রাধিক জর্দানী 
পার্লামেন্টের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে | এ সময় ইসলামপন্থী ও বামপন্থী 


মার্চ'১১ 


সবাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । আম্মান ও অন্যান্য নগরীতে জুম্মার নামাযের 
পর ৫ সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । ইয়েমেনের পুলিশ ১৮ 
জানুয়ারি সানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। 
বিক্ষোভকারীরা তিউনিসিয়াপন্থী ক্রোগান দেয়। তাছাড়া সুদান, ওমান, 
মৌরিতানিয়া, মরক্কোয় জনতা স্ব স্ব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করে। 


২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা 


২৩ কোটি ছাড়াবে 
আগামী দুই দশকের মধ্যে পাকিস্তান হবে বিশ্বের সব থেকে বেশি মুসলিম 
জনসংখ্যার দেশ । ভারতেও মুসলিম জনসংখ্যার 
| রা ছি দেশের মোট জনসংখ্যার ১৬ 
শতাংশ হবে মুসলিম । বিশ্বজুড়ে মুসলিম জনসংখ্যা 
ৃ | বৃদ্ধির হারের উপর সমীক্ষা করে এই তথ্য প্রকাশ 
করেছে আমেরিকার দ্য পিউ ফোরাম অন রিলিজিয়ন ত্যান্ড পাবলিক লাইফ" 
নামে একটি সংগঠন । 
ধর্ম এবং জনজীবন ভিত্তিক এই ফোরাম বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের ভবিষ্যৎ 
শীর্ষক একটি সমীক্ষা করে | গত শুক্রবারই সেই সমীক্ষার ফল প্রকাশিত 
হয়েছে । সমীক্ষার ফল জানাচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির গতি ছাপিয়ে যাবে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর গতিকে । প্রায় দ্বিগুণ হারে 
বাড়বে মুসলিম জনসংখ্যা | শুধু তাই নয়, মুসলিম জনসংখ্যা নগণ্য, এমন 
দেশেও এই ধর্মাবলম্বীরা মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল 
করবে । ভারতের জনসংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য হবে মুসলিম জনগোষ্ঠী | 
বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার ১৪.৬ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী । যার সংখ্যা 
১৭ কোটি ৭২ লাখ ৮৬ হাজার | ২০৩০ সালে এই জনসংখ্যা পৌছবে ২৩ 
কোটি ৬১ লাখ ৮২ হাজারে । 
অন্যদিকে, পাকিস্তানেও জনসংখ্যা বাড়বে বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে তাল মিলিয়েই । সেই বৃদ্ধিতে পাকিস্তানই হবে বিশ্বের সব থেকে বেশি 
মুসলিম জনসংখ্যার দেশ । বর্তমানে মুসলিম জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়া 
বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করে আছে । 
ফোরামের হিসাব বলছে, ২০১০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬৯০ কোটি । 
২০৩০ সালে তা গিয়ে দাঁড়াবে ৮৩০ কোটিতে । আগামী ২০ বছর বিভিন্ন 
দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসেও প্রভাব ফেলবেন মুসলিমরা । বর্তমানে বিশ্বের 
৭২টি দেশের জনসংখ্যায় মুসলিমদের সংখ্যা অগ্রগণ্য । ২০৩০ সালে এই 
রকম দেশের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৭৯ । মুসলিমরা এখন ইউরোপ ও 
আমেরিকায় সংখ্যায় নগণ্য হলেও সেই অবস্থার উন্নতি হবে দু'দশকের 
মধ্যে । বিশ্বে অমুসলিমদের তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ 
হবে । অমুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হবে ০.৭ শতাংশ । কিন্তু মুসলিম 
জনসংখ্যা বাড়বে ১.৫ শতাংশ হারে । 
জনসংখ্যার পরিবর্তন হবে সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন আফ্রিকার 
দেশগুলোতেও | মিশর থেকে নাইজেরিয়ায় মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে । 
আগামী দুই দশকে এই বিপুল সংখ্যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণও ব্যাখ্যা 
করেছে সমীক্ষক ফোরাম । সমীক্ষায় জানা গেছে, মুসলিম জনসংখ্যার একটি 
বড় অংশ এই দুই দশকে প্রজনন সক্ষম বয়সে (১৫-২৯ বছর) পৌছাবে । 
তাছাড়া মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে নবজাতক 
ও নাবালকদের মৃত্যুর হারও যথেষ্ট কমতির দিকে । 


ক্ষুদ্র খণের ফাঁদে আটকে 
যাচ্ছে ভারতের গরীব মানুষ 


ক্ষুদ্রখণের 88 জনপ্রিয় হয়েছে মূলত গ্রামীণ ব্যাংকের ড. 
মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমে । এখন তা বালাদেশের 
সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছেছে অন্যান্য দেশেও | তবে 
: হ্ষু্রধণ আশীর্বাদ না হয়ে কোথাও বা পরিণত 
হয়েছে মরণ ফাঁদে । 

, নব্বইয়ের দশক থেকে ভারতেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 


0) আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ক্ষুদ্রধণ । অল্প সুদে অল্প খণ নিয়ে কিছু একটা কাজ শুরু করার প্রচেষ্টা 
চালাতে এগিয়ে আসতে থাকে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ । কিন্তু এখন নানা বিতর্ক 


নয় । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুটি দেশেই বিপুলসংখ্যক মুসলমান ও তুকী 
বাস করে । এই বিরোধিতা শুধু এই দু'নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । সাবেক 


এবং কেলেঙ্কারিতে যান হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষুদ্রঝণের সাফল্য । অভিযোগ 
উঠছে, ক্ষুদ্রখণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব মানুষদের কাছ থেকে অধিক হারে 
মুনাফা করছে । এছাড়া সুদের হার বাড়ানোরও খবর পাওয়া গেছে । শুধু তা- 
ই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানের হয়রানির শিকার হয়ে জ্ত্রহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে 
অনেকেই । ভারতের অন্ধ প্রদেশেই এপর্যন্ত হ্ষুদ্রখণ শোধ করতে না পেরে 
আ্প্রহত্যা করেছে ৮৮ জন । 

ক্ষুদ্রঝণের ফাঁদে আটকে পড়া এমনি একজন চেনাইয়ের বিমলা রাজন । 
তিনি দারিদর্চ মোচনে সাত বছর আগে যান এক ক্ষুদ্রধণ দাতা প্রতিষ্ঠানের 
কাছে । খণ গ্রহীতা নারীদের একটি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন তিনি । এই গ্রুপের 
মাধ্যমে তিনি প্রথমবার ৮৫ ইউরো খণ গ্রহণ করেন । খণ নেওয়ার সময় 
রাজন সবজি ব্যবসা করার কথা বলেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই টাকা দিয়ে 
ব্যবসা না করে বরং বাড়ি-ঘরের কাজে ব্যয় করেন তিনি । 

খণের টাকা শোধ করতেন নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কমররত রাজনের স্বামী । 


ফরাসী প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরী জিসকার্ড দ্য এস্টেইন এবং ইইউ গঠনতন্ত্রে 
মূল স্থপতি তুরস্কের ইইউ সদস্যপদ লাভের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তি তুলে 
ধরে বলেছেন, তুকী জনগণের শতকরা ৯৫ ভাগই ইউরোপের মুল ভূখন্ডের 
বাইরে বসবাস করে । তারা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, তুরস্ক যদি বাইরে 
থেকে এসে ইইউর সদস্য হয় তাহলে ইউরোপেরই অবসান ঘটবে । 

এই যুদ্ধংদেহী কণ্ঠস্বর সম্ভবত বর্ণবৈষম্যের কারণেও হতে পারে । মূল ধারার 
উদারপন্থী ইউরোপে সাম্প্রতিককালে ইসলাম আতঙ্ক ক্রমবর্ধমান হারে 
অনুরনিত হচ্ছে। তুরক্ষের ইউরোপীয় অভিযান সফল হতে হয়তো আরো 
অনেক সময় ব্যয় হবে এবং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 

এই অহেতুক বিলম্ব একটি অশোভন ব্যাপার । তুরস্ক ইতোমধ্যেই ন্যাটো, 
কাউন্সিল অব ইউরোপ ও ওইসিডির সদস্য । তাহলে ইইউ সদস্য পদ 
লাভের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা কোথায়? শুধু তাই নয়, ইইউ'র অধিবাসীরা ক্রমশ 
বুড়িয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ইউরোপ জুড়ে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। 


কিন্তু প্রথম খণ শোধ না হতেই আবারও ৮৫ ইউরো খণ নেন রাজন । 


তরুণ জনশক্তির মাল্প্রক ঘাটতি ক্রমশ দেখা যাচ্ছে । 


এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তৃতীয় দফা খণ নেন ৩৪৫ ইউরো । এরপর 


ইউরোপের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে উদ্যমী, উজ্জীবিত ও তরুণ বিশাল 


আবারও ২৬০ ইউরো ব্যাংক খণ নেন তিনি । এক পর্যায়ে সবজি ব্যবসা 


তুকী জনশক্তি তাদের অবশ্যই প্রয়োজন ৷ এটা এখন অনেকেই স্বীকার 


শুরু করলেও তাতেও লাভ না হয়ে বরং ক্ষতির মধ্যে পড়েন রাজন | এভাবে 
এক খণ শোধ করতে আরেক খণ নিতে গিয়ে খণের চক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে 


করছেন । ন্যাটোতে তুরক্ষের সৈন্য সংখ্যাই সবচেয়ে গুরুত্রপূর্ণ বিষয় হলো 
তুরক্ষের ভৌগোলিক অবস্থান ৷ এটা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম তথা এশিয়া ও 


আটকা পড়েন রাজন এবং তার পরিবার ৷ এভাবে দরিদ্র মানুষ একবার 
খণের জালে আটকা পড়লে সেখান থেকে বেরুনোর আর কোন পথ খুঁজে 
পাচ্ছেন না । তাই হ্ষুদ্রধণ ব্যবস্থা সুফল না এনে বরং উল্টো মরণ ফাঁদ হয়ে 


ইউরোপের সংযোগস্থল | 
ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে তুরস্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । তুরস্কের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি 


উঠছে গরিব মানুষদের জন্য । এ অবস্থায় ক্ষুদ্রখণ প্রক্রিয়াকে ঢেলে 
সাজানোর দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে । 


তুরস্কের ইইউ সদস্যপদ লাভের 
স্বপ্ন আদৌ পুরণ হবে কি? 


তুরস্কের ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের স্বপ্ন পুরণ হতে আর কত দেরী? 
প্রায় ৬ বছর আগে ইইউতে আঙ্কারার প্রবেশের 
বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । ইউরোপীয় 
ক্লাবে যোগদানের বিষয়টি এখনো তুরক্ষের জন্য শুধু 
মায়া মরীচিকা হয়েই রইলো । এতে তুকীরা 
স্বাভাবিকভাবেই ক্রমবর্ধমান হারে হতাশ হয়ে 
পড়ছে এবং এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই । সপ্তাহান্তে দাভোসে বিশ্ব 
অর্থনৈতিক ফোরামে ভাষণদানকালে তুকী উপ-প্রধানমন্ত্রী আলী বারাকান 
অভিযোগ করেছেন, ইইউ ভেতর থেকে ক্রমশ খৃস্টান ক্লাবে পরিণত হচ্ছে । 
তাহলে তুরস্কের ইইউ সদস্য পদ লাভের স্বগ্ন পুরণের পথে বাধাটা কোথায়? 
আঙ্কারা ২০০৬ সালে ইইউ সদস্য পদলাভের জন্য দেনদরবার শুরু করে । 
ইইউ'র মত মর্যাদাসম্পন্ন ক্লাবে প্রবেশ করতে তুকীদের সংস্কারের 
অনেকগুলো স্তর পার হতে হবে এবং ইউরোপীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য করে 
তোলার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে । ইউরোপীয় গোষ্ঠীতে 
প্রবেশাধিকার পেতে হলে তুকীদের অনেক আইন ও প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন 
করলেই হবে না তাদের সংবিধানেও অনেক সংশোধনী আনতে হবে | যেসব 
প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক খারাপ ছিল তাদের সঙ্গে 
ইতোমধ্যেই সম্পর্কোন্নয়ন ঘটেছে । খুব বেশিদিন আগের কথা নয় গঠিত 
তুকীরা ইউরোপীয় অনেক অঞ্চলসহ বিশ্বের বিশাল একটা সাম্রাজ্য শাসন 
করেছে । আর এখন সেই ইউরোপীয় ক্লাবে ঢুকতে তাদের এত কাঠখড় 
পুড়াতে হচ্ছে । 

ইইউ'র সদস্য পদ লাভের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের আর কতদূর যেতে 
হবে? সাইপ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতাকে ইইউ সদস্য পদ লাভের 
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখা হয় । তুরস্ক এই দেশটিকে স্বীকৃতি দেয়নি । 
ফ্রান্স ও জার্মানীর মত ইইউর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য দেশগুলো ইইউর সদস্য 
লাভের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট নিকোলাস 
সারকোজি ও জার্মান চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেল তুরস্ককে সদস্য পদ দানের 
বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করে বলেছেন, এটি কোন ইউরোপীয় দেশ 


মার্চ'১১ 


ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দ্রুততর হচ্ছে । এই দেশটি বিভিন্ন দেশে 
পুঁজি বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে । 

তুরস্ক এখন আর ইউরোপের “কুগৃণ মানুষ' নয় | তাদের এই সমৃদ্ধি মানুষের 
হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে । যদি এ অবস্থায় ইইউর দুয়ার তুরক্কের জন্য খুলে 
দেয়া হয় তাহলে তাদেরও অনেক লাভ হবে ।__আরব নিউজ 


তুরস্কের জরিপ : বিশ্বের বড় হুমকি যুক্তরাষ্ট্র 
তুরক্ষের জনগণের দৃষ্টিতে বিশ্বের জন্য প্রধান হুমকি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ইসরাইল রাষ্ট্র। আঙ্কারা ভিত্তিক একটি 
মেট্রোপোল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরীপে 
গতকাল বুধবার একথা বলা হয়। জরীপে 
প্রকাশিত তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রকে শীর্ষ হুমকি 
হিসেবে মনে করে তুকী জনগণ | জরীপের 
৪২ দশমিক ৬ শতাংশ মতামতদাতার মতে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বিশ্বের জন্য 
সবচেয়ে বড় হুমকি । 
ইসরাইলকে ২৩ দশমিক ৭ শতাংশ, তৃতীয়স্থানে রয়েছে ইরান এবং ধর্থ 
স্থানে রয়েছে গ্রীস । গ্রীসের পক্ষে ২ দশমিক ৩ শতাংশ মত দেয় । 
অন্য এক প্রশ্নের জবাবে ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশের মতে, ইসরাইলের সাথে 
সম্পর্ক শীতল রাখা উচিত | অন্যদিকে ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ মনে করেন 
সম্পর্ক উন্নয়ন করা উচিত । গত বছর ৩১ মে গাজা উপত্যকা অভিমুখে 
তুর্কী ত্রাণবাহী জাহাজে ইসরাইলী হামলায় ৯ তুকী নাগরিক নিহত হয় । 
এতে দু'দেশের সম্পর্কের বড় ধরনের অবনতি ঘটে | অত্র অঞ্চলে মার্কিন 
বিদেশ নীতি বিশেষ করে ইরাকে আগ্রাসনের পর স্বাধীন কুর্দিস্তানের সম্ভাবনা 
দেখা দেয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে । কারণ স্বাধীন কুর্দিস্তানে তুরস্কের অঞ্চলও 
রয়েছে। প্রাথমিক এক জরীপে দেখানো হয়, ৮৬ শতাংশ তুকী মনে করে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে তুরস্ককে বিভক্ত করা | ২০০২ সালে তুরক্কে 
ইসলামপন্থী সরকার আসার পর ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের অনবতি ঘটে 
এবং ইরানের সাথে সম্পর্ক উষ্ক হয়। জরীপে ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ 
ইরানের পরমাণু অস্ত্র উন্নয়নে উদ্দিপ্ন এবং ২২ দশমিক ৭ শতাংশ এতে 
খুশি । তুরস্কের দেড় হাজার নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে এ জরীপ করা 
হয়। 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, “আত-তাওহীদ” 
সূত্র: ইন্টারনেট 


| আত্তার্তহীদ ৩৭ 


** প্রতিজনের জন্য আলাদা কম্পিউটার 
** সুবিধাজনক ক্লাস সিডিউল ** পাসপোর্ট, ভিসা ও জরুরি তথ্য 


€* দক্ষ প্রশিক্ষক, মনোরম পরিবেশ ** ইন্টারনেট এন্ড ই-মেইল ও সাইবার ক্যাফ 
ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং *% তথ্য নির্ভর হ্যান্ডনোট 


পু * যাবতীয় পরীক্ষার রেজাল্ট ও 1৬7১0 লিস্ট 
* ইন্টারনেট ও ই-মেইল € কমেপিযোগী প্রশিক্ষণ *% ছাপাখানা, মেমোরি ডাউনলোড, কালার প্রিন্ট 
*% অটো ক্যাড ও 31) স্টুডিও ম্যাক্স 4 


$* ডিজিটাল ছবি প্রিন্ট % প্রত্যেক কোর্সে তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস 
* প্রপেশনাল এ্যারাবিক +%* [7855 90015010 [01761191) 


** সফটওয়্যার, গেমস, লার্নিং ও ব্ল্যাংক সিডি 


+%* অনলাইন ভর্তি, [7)৬ ফরম পূরণ ও চাকরির খবর 
* হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং 


+* কম্পিউটার সেলস এন্ড সার্ভিসিং 


যোগাযোগ: আনোয়ার ভিলা (নীচ তলা), পটিয়া স্কুল গেইটের বিপরীতে 
কলেজ রোড, পটিয়া, চট্টগ্রাম, হেল্পলাইন: ০১৮১১-৫৯৪২২২, ০১৫৫৭-০৮৮৮৩৫ 


1-10911: 00110001015191011.1001110(7)0111911. 00101, 90101137101751910101115.5/090101%.0017 


২৮ মার্চ গু চৈত্র '১৭বাং ৯ রঝিঃ আখের 


২০১১ ইং মু 


অনিবার্ধ কারণবশত এবারে মাসিক আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 
ডিজিটাল ব্রেইন প্রকাশিত হলো না । এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত ৷ কর্তৃপক্ষ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৮ 


বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী সা 
ব্যক্তিত্ব বিচারপতি মাওলানা তাকী উসমানীর রে বাত্যা? 84 শুর 
থিবী গী টি রী বীশহী ্ঠী রি 

ধ্- “ইসলাহী খৃতুবাত' 

১৫ খণ্ডে প্রকাশিত। এর মধ্য হতে ১ম খণ্ড থেকে 

১০ম খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ হয়ে এখন বাজারে, যা 

ইমাম, খতীব, বক্তা ও ধর্মানুরাগী পাঠকদের 

জন্যে এক অনন্য উপহার। অবশিষ্ট খণ্ড গুলো 

শ্রীঘঘই পাঠকদের সামনে আসছে। 


ইযাহুল মুসলিম ২য় খণ্ড (কিতাবুস সালাত পূর্ণাঙ্গ) 
উ্)114থ] এ] [1871 


০ ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান] [বে পারা তত 


মার্ট১.. -____ 0 আত্তার্ভহীদ ৩৯ 


অনেকেই বুলগেরিয়াকে বলেন আঙ্গুরের দেশ । 
ইউরোপ মহাদেশের এই দেশে ব্যাপকভাবে সর্বত্র 
আঙ্গরের চাষ হয় । চাষীরা ঝুড়ি ঝুড়ি আঙ্গুর তুলে 
নিয়ে এক-একটা পিপের (ব্যারেল) মধ্যে তা 
ঢালে । সাধারণত কোনও তরুণকে ভার দেয়া হয় 
পিপের ভেতর ঢুকে আঙ্গুর মাড়াতে । পিপের 
একদিকে কাটা অন্যদিকে মেঝেয় একটা ফুটো 
থাকে-সেখান দিয়ে আঙ্গুরের রস বেরিয়ে পাত্রে 
পড়ে | বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া শহর । 
এখানের দর্শনীয় হলো-রাজার বাড়ি । 

বুলগেরিয়ার প্রায় বাড়িতে রান্নাঘর ও বসবার ঘর 
এক সংগে । চুলোয় রান্না হয়, সে জন্য বসবার 
ঘর সব সময় গরম থাকে | যেহেতু ঠান্ডা বেশি এ 
জন্যই প্রায় বাড়িতে এ রকম ব্যবস্থা । এখানে 
কারো সংসার বড় হলে, যদি অবিবাহিতা কন্যা 
থাকেতো তার জন্য বসবার ঘরে শোবার ব্যবস্থা 
হয়। সব পরিবারই ছোট, একটি-দু'টি সন্তান । 


তারা বড় মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা 
হয়ে যায় । 


বাড়িতে আসরের আয়োজন করে । 


প্রায় বাড়িতে রান্না হয় রুটি, চীজ, মাংস | তবে 
সীমের বিচি ও টমেটো দিয়ে মাংস রান্না বেশি 


বুলগেরিয়ার নদীর দু'ধার ঢালু হয়ে পানির ধার 
থেকে প্রায় ৫০০ ফুট উচু হয়ে উঠে গেছে । মোট 


মজার খাদ্য । যারা একটু অবস্থাসম্পন্ন তাদের 
বাড়িতে এ ধরনের রান্না বেশি হয় । মাংস রানার 


এক ফার্লং চওড়া হবে । এ জন্য এ দেশের মাটি 
আঙ্গুর চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত । মাইলের পর 


মধ্যে কোন মশলার বালাই নেই । তাই খাবার 
সহজেই হজম হয়ে যায়। টক দই খাওয়ার 
রেওয়াজ সর্বত্র। এরা দইকে ইয়োগুর্ত বলে। 
বুলগেরিয়ানদের ধারণা, তাদের দেশ থেকে 
দইয়ের উৎপত্তি । এ জন্য 'গুলগেরিকুশ ল্যাক্টিকুশ' 
বলা হয় এর বীজাণুর নামকে । দইয়ের 
উপকারিতা সম্বন্ধে এরা জানে । বুলগেরিয়ানরা 
নিয়মিত দই ও চীজ খায় বলে এরা দীর্ঘায়ু হয়ে 
থাকে । 
বুলগেরিয়ার মেয়েরা মাথায় সিন্ক কিংবা পশমের 
স্কার্ফ বেঁধে বাইরে বের হয় । ছেলেরা অনেকে 
হলুদ বাটা কপালে মাখে- যা দেখতে অনেকটা 
তিলক কাটার মতো । মনে হবে, হলুদ মাঙ্গলিক 
চিহ্ । আবার ছেলেরা অনেকে স্যুটের ওপর ভাঁজ 
করা বড় চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে চলাফেরা করে । 
এটা ওদের ফ্যাশন । ঠান্ডার দেশ বলে পানির 
পরিবর্তে এই দেশে কাগজ ব্যবহার হয় বেশি । 
বছরের ছয় মাস শীতের কবলে থাকে । এদের 
শোবার ঘরের বিছানাপত্র খুব মোটা পশম ও 
পালক দিয়ে তৈরি । সবই পরিষ্কার পরিছন ও 
গোছানো | চাষীরাও বেশ সুন্দর জীবন-যাপন 
করে । যে বছর ফসল ভালো হয় সে বছর সবার 
মনে খুব ফুর্তি দেখা যায় | বিকেল হতেই ছেলেরা 
বেহালা নিয়ে বের হয় । পাড়ায় পাড়ায় দল বেঁধে 
ছেলেরা গান গায় । সারাদিন কাজ শেষে এরা 


মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান | 

অতিথি গেলে তাকে আঙ্গুরের রস খেতে দেয়া 
হয়-এটাই এখানের রেওয়াজ | বুলগেরিয়ানরা 
আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে । তারা সারা বছরের 
নিজেদের খাওয়ার জন্য ছোট ছোট পিপে তা ভরে 
মজুত রাখে । তারপর যা উদ্ৃত্ত থাকে তা বিক্রি 
করে অনেক টাকা পায় এবং সেই টাকায় সারা 
বছর সংসার চলে তাদের । অনেকেই আঙ্গুর 
চাষের ওপরই নির্ভরশীল । ছেলে-মেয়েদের 
লেখাপড়ার খরচ, সংসারের যাবতীয় খরচসহ 
কাপড় চোপড় কেনে আঙ্গুরের রস বিক্রির টাকা 
দিয়ে ৷ বুলগেরিয়ানরা আঙ্গুরের দেশে বাস করে 
বলেই এর প্রতি এদের তেমন একটা আগ্রহ 
নেই । তারা মনে করে, বেশি আঙ্গুর খেলে নেশার 
মতো হয়, তাতে খিদে আরও বেড়ে যায় । আর 
এ জন্য তারা নিয়মিত রুটি ও চীজ খায় | তবে 
প্রতিদিনই তারা দই খায়। এর কারণ হলো 
নিয়মিত দই খেলে যে দীর্ঘায়ু হতে পারবে । 

বুলগেরিয়ার পাশেই দানিযুব নদী | আরেক দিকে 
জুড়ে রয়েছে কৃষ্ণসাগর | ওপারেই তুরস্ক দেশ । 
ইউরোপের গ্রিস, রোমানিয়া, যুগোশ্রাভিয়া প্রভৃতি 
দেশ বুলগেরিয়ার পাশেই । এক সময় এসব 
এলাকায় মুসলমানদের শাসন চালু ছিল | এখনো 
চারপাশে মুসলিম এতিহ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 


গ্রন্থনায়: লিয়াকত হোসেন খোকন 


৮৮১৬7 ্ ভা সমস্ত রোগ থেকে পরিত্রাণ একমাত্র 
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বিল্রিত আল্ওয়ান পণ্য ফেরত, নেক্না হয়। 


স্ুঠোফোন 2 -০৯১৮১৮-৫৪৮৭৯১০১ 


সৃষ্টিকর্তার করুণার ওপরই নির্ভর করে । 


আল-জামেয়া উত্তর গেইট, জমিরিয়া মাদরাসা রোড 


পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম | 


মোবাইল: ০১৮১৮-৮৯১১৬০, ০১৮২০-১৩০৩১০ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


